প্রথম প্রকাশ-্ফান্তুনঃ ১৩৬২ 


প্রচ্ছদ : প্রণব শুর 


দাম-_-ছুই টাক! 


রিনা পপ... সস, সপ পপ জী কপ 


জাতীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে এস, দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও বিনোদ 
বিহারী লিংহ রায় কর্তৃক লয়/াল প্রেস, ১।১ রমানাথ মলুযদার ই্রাট 


তইতে মুকিত । 


| দ্'কথা ॥ 


ভাষার ব্যবধান যতই থাক, রাজনীতির দিক দিয়ে এবং সাংস্কৃতিক 
দিক দিয়ে আমর! অন্তান্ত ভাষাভাষী'দর সঙ্গে একই কাঠামোর মধ্যে 
বাস করছি, তাই পরস্পরকে বুঝে নেওয়া আমাদের অন্যতম প্রধান 
জাতীয় দায়িত্ব । নাটকের ভিতর দিয়ে যত সহজে ও আনন্দের সঙ্গে 
এর পরিচয় ইয়, এমন আর কিছুর দ্বারাই সম্ভব হয় না। 

অগ্নিদীক্ষ1” অগ্নিযুগের পটভুমিকায় মরাহী ভাষায় আন্নাভাউ 
সাঠে রচিত 'মঙ্গল।” উপন্যাসের নাট্যরূপ। বাংলাদেশের অগ্নিধুগের. 
সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগের যে কা গভীর সম্পর্ক ত। এই 
নাটকের পাঠক এনং দর্শক অনশ্যই অনুধাবন করতে পারসেন। এই 
উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । 

“অগ্নিদীক্ষা” প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে 'জনাস্তিক' নাট্য পত্রিকায় । 
'অগ্নিদীক্ষা' প্রকাশের শুভ মুহূর্তে জনান্তিকের অন্ততম সম্পাদক শ্রীসমীর 
রায়চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক 
থাটে। করবে! না। অগ্মিদীক্ষা! রচনার ক্ষেত্রে তরুণ নাট্যকার শ্রীমুকালেশ 
চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছি। তার কাছে এর জন্য 
আমি কৃতজ্ঞ । 


৬২, নিমতা। রোড বোম্মান। বিশ্বনাথম 
বেলঘরিয়। 


॥ চরিত ॥ 


গন্ঠু 

হিন্দুরাও 

মল্হারী 

শিবু 

বৃদ্ধ (কুবক) 

যুবক (কৃষক) 

খাসাব। 

হান্বীর মজলা 
হরি রাধাবাঈী 
ক্ষ্ণজী 

বহরু 

পুলিশ 

মহাছ 

চম্ধু 

সরকার 

নাগোজী 

নার 


€ও আরও কয়েকজন 


শস্্প্প 


গন | 


হিন্দুরাও ॥ 


॥ প্রথম দৃশ্য ॥ 


[রাত গভীরে । গর্দ! উঠলেই দেখা য!বে গ্রাম্যমাটির ঘর 
একটা। পরিপাটির ছাপ তাতে নেই। ঘরে বলবার মাত্র 
একটিই আসন, সেটা একট] ভাঙা চৌকি। বাইরে প্রচণ্ড 
তুফান। ঘরে বিদ্যুতের আলে মাঝে প্রবেশ করছে। ভাঙা 
জানলাট! প্রচণ্ড ছুলছে। ঘরে কেউ আছে এতক্ষণ বোঝা 
যাচ্ছিল না। হটাৎ একটা মাটির বড় পাত্রে শুকনোপাতা, 
পাতকাঠিসমেত জলে উঠলো । তখন দেখা গেল চারজন 
জোয়ান বমে। মাটির পাত্রের সামনে যে বসে এতক্ষণচ্ফু" 
দিচ্ছিল, নাম তার গন্নু। পুরোপুরি চাষী । মালকোচা দিয়ে 
কাপড় পরা। জামা গায়ে। মাজায় গামছা! বাধা । বলিষ্ঠ 
চেহারা। ] 

জলেচেন ! শালার পাতা জলেচেন! সব ইদ্দিক এসে গরম 
হয়ি নেও! এসি গড়ো, এসি পড়ো ! 

[ প্রতেঃকের চোখ সেই আগুনের দিকে । চোখেমুখে একটা! 
স্বস্তির তাব। হিন্দুরাও এগিয়ে এসে আগুনের কাছে বসে। 
পরনে ধুতী মালকোচা দিয়ে পরা চেহারার মধ্যে তেজী পুরুষের 
ছাপ। বয়স ২৬২৭। এগিয়ে এলো৷ আরে দু'জন মালহারী 
ও শিবু। বয়স ২৬।২৭। ] 

বা! বেশ লাগছে কিন্ত! সারা রাত এই ভাবে কাটানো 
গেলেই ভাল। এখন যা ইচ্ছে হোক বাইরে। আকাশ ভেঙ্গে 
পড়,ক। 

আকাশ ভেঙ্গে পড়লি চালটাও পড়তি পারে। পড়োঘবের 
মধ্যে রাত কটোন্ট1 কি ঠিক? বরণ এট্র, থামূলি__ 

সকালে যাওয়া যাবে গ্রামে । মানে তোমায় শ্বশুর বাড়ী। 

না, মানে__ 


হিন্দু ॥ 
গন্জু ॥ 
মলহারী ॥ 
গন 


আগর 


হিন্দু ॥ 
গু ॥ 
হিন্দু ॥ 


শিবু ॥ 
হিন্দু ॥ 


শিবু ॥ 
মল ॥ 
হিন্দু ॥ 


গন ॥ 
হিন্দু ॥ 


শিবু ॥ 


অগ্নিদীক্ষা 


মন কেমন করছে? 


তা"ছাড়া এই ঝড়জলের রাতে গ্রামে গেলে কাজের কাজ কিছুই 
হবে না। 


নাত-নোকসানির কথা হচ্ছে না । ওখানিগে আমাগের জমিদারী 
দেখ তিও হবেন না বা দোকান খুলতিও হবেন না। সোজা গে 
উঠবে কুটুমবাড়ী । 


ও! 
তা"্ছাড়া ওখানি গে আমাদের একজোট হবার কথা। 
সেট। ঠিক! 


সেই ঝন্েই চলছি ঝেতো তাড়াতাড়ী গে উঠতি পারা যায় 
তেতোই ভাল । 


আরে বাবা- গ্রামে ঢুকতে আমার আপত্তি নেই। 

তেবে ? 

এই ভীষণ ঝড় জলের রাতে গ্রামে এই ভাবে ঢুকলে কিন! 
কি ভাববে । গোটা গ্রামে একট। হৈ চৈ বেধে যাবে হয়তো । 
তাই বলছিলাম রাতটা এই ভাবে কাটিয়ে-_ 

[ হঠাৎ বলে উঠলো ] হে চে বাধবে কেন? 

গায়ে বাঘ ঢুকলে যে কারণ হৈ চৈ বাধে সেই কারণে। 

আরে বাঘি তবু হাজার গুণে ভাল । 

বাঘ ভাল £ 

বিদ্রোহীদের থেকে মানুষের কাছে বাঘ অনেক ভাল । নাম 
শুনলে অনেকের হাত-পা পেটে র মধ্যে মেঁধয়ে যায়। 

তার অবশ্ত একট] কারণ আছে। 

কি? 

লোকে এখনে! জানে না আমবা বিদ্রোহ করছি কেন £ সরকার 
এবং বড় বড় মহাজনের! অবশ্ত ভাল ভাবেই জানে আর তারই 
জন্যে তার] স্থযোগ পেলেই ছোবল মারার তালে আছে। 
শোরের বাচ্চা। 

সব সময়- কড়া নজ্ঞর রেখেছে । হুল মুহুর্তে বাগে পেলেই 
ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর। আমাদের নাস্তানাবুদ করে 
ছাড়বে। 


অগ্নিদীক্ষা ৩ 


শিবু ॥ শাল! শকুনের জাত। 

হিন্দু ॥ আর আমরা গরীব চাষীরা পেটে গামছা বেঁধে পরের জমিতে 
কাজ করতাম দ্রিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর 
বছর। 

গন্থু ॥ এআর সহা হচ্ছে না। 


হিন্দু ॥ ঠিক তাই। আজ আমাদের হাতে লাঙ্গল নেই, আছে বন্দুক 
মলহারী॥ জানো হিন্দুরাও? আমার মনে হয় এই বন্দুকের ভয়েই মহা- 
জনদের আঞ্কাল একটু হাবভাব পাণ্টাচ্ছে। 


শিবু ॥ কিরকম? 

হিন্দু ॥ শয়তানরা আজ আর ঝুট] দ্লিল-দস্তাবেজ বের করে আমাদের 
জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে না। নতুন জমি তাদের 
হাতে যাওয়ার যে দ্বিন চলে যাচ্ছে এট] তারা বুঝেছে। 

শিবু ॥ সব শাল! এই বন্দুকের ভয়ে। এই বেপরোয়া বিদ্রোহীদের 
ভয়ে। 

হিন্দু ॥ ভদেই তো। সাত বছর কোট কাছারী কোরে আমার বাবা 


নিজের জমি নিজের কাছে রাখতে পারল না। বাব! সর্বস্বান্ত 
হলেন। জমি দখল করলো মহাজন। ছুবেলা ছু'মুঠো খাওয়া 
জুটছিল না তখন। আর আজ যখন আমরা বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করলাম তখন শালাদের ভোল পালটে “গল । মিথ্যা দলিল 
ছিড়ে ফেলে জমি বাবার হাতে তুলে দ্িল। রাতারাতি 
তদ্রমানুষ হুয়ে গেল। 

শিবু ॥ শালার!। 

মূলহাবী।॥ আমাদেরও একই অবস্থা । 

গন্কু ॥ আমাকে তো এখন দ্বিন-মজুরী করতে হচ্ছে পরির ক্ষেতে। 


হিন্দু ॥ তাই বলছি ভাই--কখনো ভুলে গেলে চলবে না, এটা ওদের 
একটা চাল। সাময়িক ভাবে বীচার একট! ফিকির। সুযোগ 
পেলেই মারবে ছোখল । আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে এই জমিদার । 
মহাজনরাই লব চেয়ে বেশী সাহায্য করবে সরকারকে । 
শাল! সরকারের পৌ। 

[ কথাগুলো! বলে হিন্দুরাও চৌকীটার ওপরেই বসে। ] 


শিবু । 


মলহারী ॥ 


হিন্দু 


গন 


শিবু « 


শিবু 


হিন্দু 
গ 


শিবু 


॥ 


অগ্রিদীক্ষা 


সবতো৷ বোঝলাম। কিন্তু কতা হলো! এই বিদ্রোহ শেষ হবেন 
কবে? 

[বিড়িতে জোরে টান দিয়ে] 

সে কথ! আজই কি বলা যায়? কে বলতে পারেষেকবে 
শেষ হবে? আমরা না আমাদের বিদ্রোহ, কোনটা] আগে 
শেষ হবে বল অত সহদ্ধ নয়। 


কথাট] ঠিক। এখুনি কিছুই বলা যায় না। তবে একট। কথা 
বলা যায় যে আজকের শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটলে এবং 
আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে এই বিদ্রোহ শেষ হবে। 

[ আগুন নিভে গেছে । গন্ু ধু, দিয়ে জালায়। মলহারীর হাত 
থেকে বিড়ি কেড়ে নিয়ে জোরে টান দেয় গন্ু। ] 
তা"'নাহয় বোঝলাম যে তেনারা শেষ হলি-_- 

তেনারা ? 

সাহেবরা।__শেষ হলি আমাদের বেদ্রোহ শেষ হবেন। কিন্ত 
এঁ শালারা বে পাগলা কুকুরির মতো খেপে উঠেছেন, তার 
কি করবে সব? [সকলে হেসে ওঠে] 

হাসির কি হলো? কালকের কতাই ধর না। আমরা ছেলাম 
মাত্র এককুর্ডি দশ জন। আমাদের সঙ্গে নডুই করতি পাঠালো 
তিনশো! সেপাই। 

তিনশো পালোয়ানের জাত শালা। 

[ গন্নু যেন কথা বলতে চাইছে না] 

কি হলো তারপর ? 


গায়ে আমার কীট] দে” উঠল। এ তিনশে' দাঁড়িওয়াল! 
সেপাই আমাদের ক'জনকে ঘিরে ফেললো এক মুহুর্তের মধ্যে । 
[উঠে দাড়িয়ে হাত না নেড়ে গন্ু বোঝ!তে থাকে ] 
তারপর ! 

ঝেখন বোঝলাম যে আজ আর ছাড়ান নি তেখন ঝাঁপিয়ে 
পড়লাম সব আগুণির বেগে__ 

[ বাইরে ঠিক সেই সময় ভীষণ ভাবে মেঘের গঞ্জন ও বিদ্যুৎ 
চমকানো । গন্গুর কোন কথা শোনা গেল না] 
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শিবু ॥ সাব্বাস! এই তো হলে! মরদের মতো! মরদ। 
[ হঠাৎ বাইরে ধুপ করে কিসের আওয়াজ এলো ] 

হিন্দু ॥ চুপ। 
[সকলে চুপৰরে গেল। হিন্দুরাও বন্দুকট নিয়ে দরজা 
থুলে একটু বেরিয়েই ফিরে এলো । সকলে প্ররস্থত ছিল। 
প্রচণ্ড ঝড়ে একটা নারকোলের পতন । ] জানে! কাল সেপাই 
আমাদের ওপর চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে গুল করছে। কিন্ত 
আমর! তা" করিনি। ওদের কাছে গুলির কোন দাম নেই 
একটা কার্তজ জোগাড় করতে আমাদের কত বেগ পেতে 
হয় জানোতো । ওহে মলহারী, কাল কটা গুলি চালিয়েছিলে 
বললে না তো ? 

মলহারী ॥ পাঁচটা 

হিন্দু ॥ সব ক'টাই বাজে খরচ হলো তো? আমি কিন্তু একটাও 
চালাইনি। সাবধানে বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে জ্পই। 
অপচয় যাতে ন1 হয় সেদিকে সব সময় নজর রাখতে হবে। 
[ প্রচ ঝড় বয়ে চলেছে বাইরে । ঘরেও তার ছায়া । হিন্দুরাও 
তাড়া জানালার কাজে গিয়ে দাড়ায় । ] 


প্রচণ্ড ঝড় বইছে। 
গন্গু ॥ এ ভন্লা থামবে কখুন ? 
ছিন্দু ॥ এই সময় আমরা একট] কাজ করতে পারি ? 


[ সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা গাছ ভেঙ্গে পড়ার শব । সকলেই 
জানালার কাছে গিয়ে দাড়ালো! । ] 
হিন্কু ॥ পুরোণো আমগাছট1? আজ মাটির সঙ্গে মিশে গেল। 

[আস্তে আস্তে আলোর পরিব্্ভন হলো। সকাল হুলো। 
গায়ের ভোর হলে।। প্রভাতী গান ভেসে এলো। সঙ্গে 
মোরগের ডাক। গন্ু কীথে কুড়ুল নিয়ে প্রস্তুত । হটাৎ 
দু'জন গ্রাম্য চাষীর প্রবেশ। হাতে খাবার। একজন বৃদ্ধ 
ও একজন যুবক । ] 


নেপথ্যে ।) “চলত্ত সরকারেরা' কি জেগে ? 


বুবক 
হিন্দু ॥ নিশ্যয়। [ হিন্দুরাও দরজট খুলে দেয় । প্রবেশ করে তার1।] 


নী 


যুবক 
যুবক 


গনু 
যুবক 


হিন্দু 
যুবক 
বৃদ্ধ 
হিন্দু 
বৃদ্ধ 


হিন্দু 


হিন্দু 


॥ 
॥ 
॥ 
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রেতের বেলায়ই খপর পেয়েচি। 


চালাখান আস্ত আচে দেখচি! 


চাপা পড়লি কি তালো হতো? 

ওমন' কতা মুখে এনোনি গো, মুখে এনোনি । তোমর! ছাড়া 
আমাগের আর কেইবা আচে ধলো। তারপর কি খপর 
হিন্দুরাও £ | 


তোমার জমির খবর কি বলে।? 
তোমরা জমিভারে উদ্ধার করে দিচিলে তাইতি ছু"মুঠো করে 


খাচ্চী। নাইলে ও জমি কি আমার হাতে ফরতো? 
সারারাততো৷ জেগে কেটেচে। নেও মুখে জল দে' খেয়ি নেও! . 
আমাগের কুটুমবাড়ীর থপর কি ? 

ভালই আচে সব! তোমার ছাবালটা যা হয়ে ওঠচে না। 
কিরম্‌? 

সিদনে একটা আমের ডালনে"বলে কি “গুলি করবো" 

[ উৎফুল্ল] তাই নাকি? 

তাহলে বাপক। বেটা হয়ে উঠছে কি বলো? 

হ্যা ! 

তোমাগের সেবারির সেই নডুই, আমার চোখির সামনে এখুনে। 
- তেসতেচ । 

মনে আছে তা'হলে? 

মনে থাকৃপে না, বলো কি? জমিদারির চলেঠেল, সরকারির 
সেপাইরে কি ঠেঙ্গানটাই না ঠেঙ্গালে তোমরা । আচ্ছা 
হিন্দুরাও? 

বলো? 

এতো শক্তি কোথায় ছেলে! তোমাগের ? 

দ্বশের লাঠি একের বোঝা জানো! তো ঠাকুর্দা! তোমরা 
সকলে সে দ্বিন এক সঙ্গেই চেয়েছিলে ওদের তাড়াতে, তাইতো 
সম্ভব হলো । এ'কারোর একার পক্ষে সম্ভব না ঠাকুরর৫ ! 
খেয়ে নেও ? 

[ ঘটির জলে মুখ ধুয়ে সব খেতে সুরু করলো! | ] 
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হিন্দু ॥ 


বৃদ্ধা ॥ 
যুবক ॥ 
হিন্দু ॥ 


হিন্দু ॥ 
মলহারী ॥ 
হিন্দু . ॥ 
মলহারী ॥ 
গন্ু ॥ 
হিন্দু ॥ 


খাসাবা ॥ 
হিন্দু ॥ 
খাসাবা ॥ 
হিন্দু ॥ 
খাসাবা ॥ 
হিন্দু ॥ 


রথ 


[ যেতে যেতে] গত কয়েকদিনের লড়াইয়ে আমরা ওদের 
ব্যুহ ভেদ কোরে পালিয়েছি বটে; তবে এবারে শেষ আঘাত 
হানতে হবে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওই সর্ববশেশেদের শেষ 
না করে জলস্পর্শ করবো না। 

তা বলৃলি কি চলে! ূ 

এখান থেকি এখুন কোথায় বেতি চাও সব? 

সাবারড়া গ্রামে ! কিন্তু এইখান থেকে সকলের যাওয়ার কথা 
এখনো! ওর] পৌছলো না কেন? [হিন্দুব্রাও দরজার কাছে 
গিয়ে দাঁড়াতেই চিৎকার করে উঠলো । ] 


মলহারী ? 

কি ভাই? 

কে ছুটতে ছুটতে আসছে দ্বেখো তো ? 

চেন! যাচ্ছে না তো? [ গন্গু উঠে এসে দরজার কাছে দাড়ালো ] 
আমাদের ৩ নম্বর দলের খাসাব! ! 

সেকি খাসাবা! একা কেন! মলহারী এগিয়ে যাও, ও আর 
আসতে পারছে না। [ মলহারী ও গন্ু ছুটে গেল আনতে । ] 
নিশ্চয় কোন সর্বনেশে খবর !__[ যুবককে বলে ] তুমি ভাই এক 
ঘটি জলের ব্যবস্থা করো! [ধরাধরি করে খাসাবাকে নিয়ে 
এলো! ওরা। সারা গায়ে কাদামাটির দাগ। মাথায় শক্ত 
এক পটি বাধা। রক্তের দাগও দেখা যায়। সার! গায়ে 
ঘাম-. ঝরছে । জল' ছিটিয়ে দেয় হিন্দুরাও। একটু 
স্ুস্থ করে বলে।] সি» 

খাসাবা ? ভাই খাসাবা! এখন কেমন বোধ করছো? 
একটু জল খাও। [জলখায় ] 

এমন কিছু হয়নি! আমি ঠিক আছি! 

কি খবর খাসাব! ? 

বিশ্বাসঘাতক নাগোজী ! 

কি হয়েছে! কি করেছে শয়তানট] ! কাউকে ধরিয়ে দিয়েছে? 
না! ! 

তবে? 


হ্চ্দু 


খাসাব। 


হিন্দু 
খাসাব! 


শিবু 
খাসাবা 


হ্ন্দি 
থাসাব 


হিন্দু 
খাসাব! 
হিন্দু 
থাসাব। 


হিন্দু 
খাসাবা 


] 


॥ 
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তারলার জঙ্গলে পুঁজিশের শয়ে শয়ে গুলির গর্জন শুনে তাদের 
ব্যুহ ভেদ করে সাফল্যের সঙ্গে বিদ্রোহীরা সরে আসতে সক্ষম 
হয়েছিলাম- ' 

সাবাস! কিন্ত সোজা তোমাদের সাবারভাগীয়ে আসার কথ! 
ছিল? 

সকলকে জানিয়ে দেওয়া! হলো সেই কখা । যে যার মতো পথ 
ধরলো সাবারডায় আসার! আমি আর আবা নদীর পার দিয়ে 
হাটতে শুরু করলাম । চিখলবাড়ীর ক্ষেত পেরিয়ে পথ ধরেছি, 
এমন সময় দেখি নাগোজী কয়েকজন বন্ধু সহ আমাদের সামনে 
ঈাড়িয়ে। 

তারপর ? 

আবার কাধে গুলিভর! বন্দুক । আমার হাতে কুড়.ল। নাগোজী 
গমস্কার করলে! আবাকে ! 

গরুচোর শালা £ 

করুণ কে আবাকে বললো-_আমাকে দেখেও এইভাবে মুখ 
ছ্ুরিয়ে চলে যাবে ভাই আবা। 

শয়তান ! 

আবার মতো যোদ্ধাকে আগ্লায়ন না করে ছেড়ে দিলে নাকি 
ওর পরিবারের সম্মান ক্ষুণ হতো । 

কাধের বন্দুক কাধে কেন থাকৃলো আবার ! 

সামান্য একটু ভুলের জন্যে হিন্দুরাও-_ 

তারপর কি করলো শয়তানট। ! বিশ্বাসঘাতক ! 

নাগোজী আবাকে আশ্বাস দিয়ে বললো-_ইংরেজের কাছে ক্ষমা 
চেয়ে নিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমাকে বিশ্বাস 
কর! যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করো আব আমি ও ধরণের 
লোক না। আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আমি একজন সাচ্চা 
মারাঠা কৃষক সম্ভান। | 
মারাঠা কৃষক শরতান। 

না, না, আবা নাগোজীকে বিশ্বাস করে মি, সে জোর গলার 
তাকে জানিয়ে দ্বিল-_তোমার সঙ্গী সাথীরা হয়তো জানে ন। 


অগ্রিদীক্ষা 


হিন্দু 
থাসাবা 
শিবু 
খাপাব। 


হিন্দু 
খাসাবা 


হিন্দু 
থাসাবা 


হিন্দু 
খাসাবা 


হিন্দু 
খাসাব! 


হিন্দু 


॥ 
॥ 


টি 


নাগোজী কিস্ত আমরা জানি। তুমি নিজের জীবন আর 
সম্পত্তি বক্ষার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে! জল থেকে ছাড়া 
পেয়েছে ! 

আর কার] ছিল চেনো তাদের ? 

দেববাড়ী4 দত্ত, পুনালের পত্ত ও মহাছুরা ! 

চোরের মাসতুতো৷ ভাই সব ॥ 

তারলার জঙ্গলে আবার লড়াই নাকি নাগোজীকে 
খুব আনন্দিত করেছে। তার জন্যে আবাকে অভিনন্দন 
জানালো । 

তারপর কি হলো বলো ? 

একটু জল খাবো ? [জল ঘেয়। ] নাগোজীর উদ্দেশ্ত ছিল জেল 
থেকে বেরিয়ে এসে বারুদ, গুলি ও নানারকম অস্ত্র সরকারের 
সংগ্রামীরদ্বের মানে আমাদের হাতে তুলে দেবে । 

আখ বিশ্বাস করলো; 

আব তাকে বিশ্বাস করে তীবণ ভুল করলো হিন্দুরাও। এমন 
ভাবে মিনতির সুরে বলতে লাগলো! যে না বিশ্বাস করে উপায় 
নেই। বলে কি-_-মামাকে কেউ বিশ্বাস করছে না। আমাকে 
প্রকান্তেই _ দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক বল: সবাই। আবার 
হাতছ্ুটে। ধরে বললো--তোমাদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে দীর্ঘ 
দশ বছর কাজ করেছি। আমাকে ভুল বুঝে না ভাই। শুধু 
একটুজল খাবার খেয়ে যাও ভাই। 

কি সর্বনাশ ! নাগোজীর বাড়ী তোমা গেলে ? 

হ্যা অনেক গল্পের পর মাহছুর1 আমাকে ন্নান করার জন্তে নিয়ে 
গেল নদীতে ! 

ছি! ছি! ছি! , বুঝেছি থাসাবা ! 

না, বোঝোণি হিন্দুরাও ! এ বোঝা যায় না! মানুষকে এতো 
অবিশ্বাস করা যায় না ! ভীষণ অনুরোধে একাই থেতে বললো 
আবা। [টলে টলে যাচ্ছে খাসাব! ] 

থাসাবা! ! কি হলে তারপর ! নিশ্চয় বন্দুক ধরলো আবার 


বুকে ! 
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খাসাবা ॥ 


হিন্দু ॥ 
খাপাবা ॥ 
হিন্দু ॥ 
খাপাবা ॥ 
হিন্দু ॥ 
খাপাবা ॥ 
হিন্দু ॥ 
গন্গু ॥ 


হিন্দু ॥ 


অগ্রিদীক্ষ। 


না, সামনে এলে আবার মতে? লোককে মারা যায় না নাগো্জী 
জান তো হিন্দুরাও ! 

তাহলে ? 

মাত্র একট? গ্রাস মুখে তুলেছে আবা, গেলার সময়ও পায় নি। 
মেকি? 

হ্যা তাই! এর শাস্তি কি হিন্দুরাও ? যে মানুষকে খেতে দিয়ে 
এক গ্রাসের মাথায় পেছন থেকে গুলি করে মারে ! এর শাস্তি 
কি? 

ছি'ড়ে টুকরে! টুকরো করে ফেলবো ! ওঃ! এ কবি শোনালে 
খাপাবা। 

ওদিকে স্নানকরে ফেরার পথে মহাছুরা আমাকে আক্রমণ 
করলো ! এই কুডুলে ওর ছু'টে৷ হাত উড়িয়ে দিয়েছি । ছুটে 
আসছি-_-একজন চাষী আমাকে সব বললো । ওদিকে না গিয়ে 
সোজ! দশ মাইল ছুটে এসেছি এই ঝড় জলের মধ্যে! 

আমর! কি হারালাম আমর] জানি না খাসাবা। একটা বীর 
নিভাটক ষোদ্ধা, দেশপ্রেমিককে এই বুকম অর্থহীন ভাবে মরতে 
হলো! আমি-সরকারের পুলিশগুলোকে এক একট পোকার 
মতো! মনে করি ! ভীবণ ভয় পাই এই বিশ্বাসঘাতক জাতটাকে। 
নাগোজী এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলো । [ ছুহাত দিয়ে 
চোখ বন্ধ বরলে। ] 

এখন আমাগোর কি করা* তাই কও ! 

কুকুরের মতে মরা! আমি পছন্দ করি না। কারও জীবন নিতে 
আমার সময় লাগে গণ! এক মুহুর্ত! বিশ্বাসঘাতকের হাতে মৃত্যু 
অসহ! [ বজ্র মুঠীতে ধরলো বন্দুক। ] নিশ্চহ্ করে 
দেবো এ বিশ্বাসঘাতকের দলকে । এই হবে আমাদের 
প্রথম কাজ। টুকরো টুকরো করে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে 
ওদের মাংস ! চলো সব চিখল্‌ বাড়ী! বনেদ শুদ্ধ, ডপড়ে 
ফেলবে! তার ! [দ্রুত সতেজ দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো |] 


॥ পর্দা ॥ 
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মঙ্গলা ॥ 


হাম্বীর ॥ 
মঙ্গলা ॥ 


হাম্বীর ॥ 


মঙ্গলা ॥ 


হান্বীর ॥ 
মলা ॥ 
হাম্বীর ॥ 


রাধাবাঈ ॥ 
মঙ্গলা ॥ 


রাধা ॥ 
মঙ্গলা ॥ 


৯১১ 


॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ 
[ মালা গ্রাম। সময় সন্ধ্যা। আজ নাগপঞ্চমীর উৎসব হয়ে 
গেছে সকালে এই গ্রামে । কৃষ্ণাজীর বাড়ী । টিনের চালের 
ঘর। সামনে বারান্দা। এই এলাকার একজন অবস্থাপন্ন 
চাষী পরিবার । কৃষ্ণাজীর মেয়ে মঙ্গলা, বয়স ১৬।১৭ সুন্দগীও 
বটে । বারান্দায় দোরগোড়ার প্রদীপ সাজাচ্ছে সে, আর গুণ 
গুণ করে গান করছে কোন ভজনের সুরে। প্রবেশ করে, ভাই 
হান্বীর। বয়স ২২২৩। গাঁট্রাগোট্টা, একটু বেঁটে খাটো! 
চেহারা! যুখে হাসি কোন সময় দেখা যায় না। ] 
বান্না হয়ে গেছে । তুমি কি এখন যাবে, না বাবা এলে যাবে । 
[হাম্বীর দরজার গোড়ায় বসে এবং বাইরের দিকে নজর । ] 
আমি যা ভাল বুঝবো তাই করবো। 
দেখ দাদা! আমি নিজে সেধে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে 
আমিনি। মা জিজ্ঞেস করতে বললে তাই, বুঝলে ? 
হ্যা, খুব বুঝেছি! সেধে কিছু বলবি ন! তা আমি জানি। 
এবং তোকে কিছু জিজ্ঞেস করি সেটাও তুই চাস্‌্না এটাও 
আমি জানি। 
আজ উৎসবের দ্রিন। গায়ে পড়ে ঝগড়া করো না ছাদ! । 
হাতজোড় করে অনুরোধ করছি। অন্তত আজকের দিনটা 
বাদ দাও। 


খুব হরেছে ! 
চাও তো -মুখে তালা লাগিয়ে চুপ করে বসে থাকি। 
বেশী বকৃবকৃ করিস্নে। চলে যা এখান থেকে! 


[ সঙ্গে স:জগ মা রাধাবাজঈ রেরিয়ে এলেন ঘর থেকে । বেশ 
মোটাসোটা ভদ্র মহিলা । ভীষণ ভাল মান্ুব । ] 

এক মুহুর্ত ভাল ভাবে কথা বলাযায় না বুঝি? আমিইতো 
ওকে পাঠিয়েছি । 

আসল কথাটা মাকে বলো! না৷ এবার । 


কি কথা? 


জিজ্ঞেস করে! না তোমার ছেলকে ! 
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রাধা 
মঙ্গল! 
হান্বীর 


মঙ্গল! 
হাস্বীর 


রাধ। 
মলল। 
রাধ। 
মঙ্গলা 
হান্বীর 


মল! 


হান্বীর 
মঙ্গল। 


রাধা 
হান্বীর 


রাখা 
মঙ্গলা 


হাস্বীর 


কি হয়েছে কি? 

ওনার নতুন বদ্ধ নাগোজীর কীত্তিশোন ওনার কাছে? 
একশোবার সে আমার বন্ধু, মাকে বললে কিসের ক্ষতি 
আমার ! 

দেরী করছে! কেন, ঘলে ফেল ? 

বলবোইতো৷ ! ও রকম পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে জানবি 
অনেক ভিগ্যি তোব। | 

কার কথ। বলছিস্রে ? কে? পাত্রট। কে শুনি ? 

হাম্বীর দাদার বিশিষ্ট বন্ধু, নাগোজী প্যাটেল্‌ ! 

নাগোজী? 

হ্যা! 

হ্যা, নাগোজী প্যাটেল। আমার বন্ধু। 
চায়। মানে আমি রাজী করিয়েছি 
দেখে! দাদা! আনার জন্তে তোমার এতটা কষ্ট না৷ কবলেও 
চলবে! 

তাই নাকি? 

হ্যা তাই! এ নাগোজীর বাগান বাড়ীটার চাইতে আমাদের 
বাগান বাড়াটা কম সুন্দর না। মুখে কর্তা না সেজে, 
আড্ডা না ' মেরে ক্ষেতখামারের কাজগুলো ওতো করতে পারে]? 
যেটাতে সংসারের একটু উপকার হয়। 

যাস্‌ না বাবা? 

আমি কোথায় যাই নাযাই, তোমার দেখার দরকার নেই ! 
আমার কি কর! উচিত না উচিত সে ব্যাপারে তোমাবু মাথ। 
গলানো শোত। পায় না। খুব ভদ্র ভাষায় কথাগুলো! বললাম 
কিন্ত। পরগাছার মতন থাকা উচিত তোমার। 

হান্বীর £? 

বাড়ীর হণ্তা-কা-বিধাতা তো তুমিই | সে তুমি যেই 
হও। সোজা কথ! বলে দ্বিচ্ছি আমার বিষের ব্যাপারে তুমি 
নাক গলাতে আসবে না? 

নাকটা কে গলাবে গুনি; এ এড়ে বাছুরট! £ 


তোকে বিয়ে করতে 


আগ্রিদীক্ষা 


মঙ্গল। 
হান্বীর 


মজল। 


হাম্বীর 


মঙ্গল 
ভ'স্বীর 


রাধ! 


হাম্বীর 


রাধা 
হান্বী 


রাধ। 


হ'ন্বীএ 


বাধ! 


মল! 
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বড় ছলে ওটার অনেক দ্বাম হবে দাদ।। 
কথাট। শুনলে মা? বাছুরটার চাইতে আমার দাম কম। 


এইতো। কথা ? 
তাবল৷ কি আমার উচিত দাদা? শুধু বলতে চাইছি ফে 


বাবার মত না নিয়ে তোমার কিছুতে নাক গলানে! চলবে 
লা! 

অর্থাৎ যা করার বাবাই করবেন। বেশ তাইহবে। তার 
থেকে তুই এক কাজ কর না; বাবার নাকৃ গলানোরও 
দরকার নেই। তুই নিজেই একটা কিছু করে বিদেয় ছন1? 
হুতভাগী .কাথাকার। 

দারদা, আর কিছু বলবে? 

তাতদ্দ খুজে যদ্দি বা একটা বোষ্বেটে পাত জুটলে! 
সেও তো৷ তোর স্তাগো সইল না। 

হাম্বীর ? 

তুমিই বলো! মা? বউ হয়ে ঘরে যাবার আগেই যদ্দি পাঞ্জের ম! 
মারা যায় তো সেটা এই পোড়ারমুখির অলক্ষণের জন্তেই 
পয়কি? [ মঙ্গলা পাথরের মতো হয়ে যায়] 

কাকে তুই কি বলছিস্‌ হাম্বীর ? 

আরো খারাপ লাগছে বাবার সেখানে আঞঙ্চ আবার যাওয়ার 
ব্যাপারে ! তুমি দেখে নিও মা-বাবাকে যুখ চুপ করে ফিরে 
আসতে হবে । 

[ কেঁদে ফেলেন] হাম্বীর ? আজ উৎসবের দ্িন। ছোটবোনকে 
এই ভাবে দগ্ধে মারছিস্‌ কেন? তোর হোল কি? 


॥ অগ্ঠায়তে! কিছুই বালনি। 


॥ শত্রুকে যে ধরণের কথ! বলে তুই তাই আব্র এক মাআ ছোট 


বোনকে বললি । মুখে আট্কালে! না একবার ? 


॥ তুমি আমারু জন্তে তেবো লামা! দাদা আমার যতই অমজল 


কামণ। করুক, আনার অমঙ্গল হবে না। তবে আর একবার 
তোমাকে বলে দিচ্ছি দাদা, যতই কটি-নষ্টি করো __বিশ্বাসঘাতক 
নাগোদ্ধীকে বিয়ে করতে আমি যাচ্ছি না। বুঝলে? 


১টি 


হাস্বার 
রাধা 
মজলা 


হবি 
মঙ্গল 
হরি 
মঙ্গলা 
হরি 


বাধা 


হও 


হবি 
কুষ্াজী 


মঙ্গল! 
কুষ্ঝাজী 


মজলা 


॥ 
॥ 


অগ্রিদীক্ষা 


আরে যা যা, আমিও দেখে নেবো ! [ক্রত ভেতরে চলে যায়] 

মঙ্জলা, চল্‌ মা ঘরে চল্। . 

চলো মা! [ ছুজনে ঘরে যায়] [বাইরের থেকে প্রবেশ করে 
 মাঝবয়িসি একজন । কৃঞ্ঠাজীর চাকর, মাম হরি। 

ভাতে ছাতিও চাদর ।] 

[জোরে ] বড় কত্তা এফেচেন ? [মঙ্গল] দৌড়ে বেরিয়ে আসে ] 

এসেছে ? কোথায় ? 

[ ছাত। আমার চাদবট। দেয় ] এই নেও! 

বাবা কোথায় ? 

এ তো! দেলাম ! তিনি এস্তেছেন, আস্তে আস্তে ! 

[ রাধাও বেরিয়ে আসেন ] 

তিনি কোথায় ? 

এতখন-_এ তো বজলাম_ এলেন! [মাথা নিচু কবে 

ঢুকলেন কৃষ্চাজী । মেয়ের দিকে তাকিয়েই চোখটা] আমিয়ে 

ণিলেন। ছাতা-চাদর নিয়ে মঙ্গলা ভেতরে চলে গেল । ] 

ঘোড়া কি বিধে খোবো ? 

ই! [হরি চলে যায়] [ কুষ্ণাজী বারান্দার একট জলচৌকীর 

ওপর বসেণ। পায়ের জুতো খোলেন । কোটটা খোলেন। 

চশমাট। মুছে আবার চোখে দেন । বাধা কোটটা গিয়ে ভেতরে 

যান ও একটা! পাখা নিয়ে মাসেন। হাওয়া করতে থাকেন। 

মঙগলা' আসে ভাতে একট ছোট থালা, তাতে লাভড, জাতীয় 

খাবার ও এক গেলাস জল ] 

আজ নাগপঞ্চমী তুমি ভুলে গিয়েছিলে বাবা । 

হ্যামা। একেবারেই ভুলে গেছিলাম। চারিদিকে প্রদীপ 

দেখে মনে পড়লো । [ কৃষ্জাজীকে একটু গম্ভীর দ্বেখা যাচ্ছে ] 

সকালে এলে না কেন? দেখোতে! মা কেমন সুন্দর লাডড, 

তৈণী করেছে। 


কৃষ্ণাজী ॥ তাই নাকি? [ একটা! নিয়ে মুখে দেন ] 


মল! 


[ থাল! থেকে আরেকৃট তুলে ] এটাও থাও। 


কুষ্ণাজী ॥ না মা, মনট] তাল নেই। দে জলদে।[ জলখান কৃঞ্াজী ] 


অগ্রিদীক্ষা ১৫ 


রাধা ॥ দাদাকে দিয়েছিস [ হাখীর হাতে একট] থাল! নিয়ে বেরিয়ে 
আসে, মুখ নড়ে । ] 

হান্বীর ॥ আমার নিজের হাত আছে! [মজলা তেতরে যায় পান 
আনতে । ] 

বাধা ॥ নিজে হাতে নিয়েছিস্‌ তাতে হরেছেটা কি? কাচা কাপড় 


জমা ছিলতো৷ £ 

কৃষ্ণাী ॥ হান্বীর আমি জাকৃলায় গে"ছিলাম! [হাম্বীর চুপ। লাভড, 
খাচ্ছে ] 
পাও পাটেলেব সঙ্গে কথাও হলে! [মায়ের হাতের পাখা 
দ্রুত চলতে থাকে । ] 

হাম্বীৰা ॥ তারিখ ঠিক করে এসেছে! ? [মঙ্গল পান নিয়ে আসে] 

কুষ্ণাজী ॥ ব্ের কোন সম্ভাবশ। দেখা! গেল না। 
[ কুষ্চাজীর চোখে মঙ্গলার চোখ পড়তে মঙ্গল দ্রুত ভেতরে 
চলে যার । মার পাখা কন্ধ হছে মাহ | তান্বীরের মুখ উজ্জল হয়ে 
ওঠে। ] 

*'ন্বীর ॥ কেশ? পাত্রের মা মার! যাবার পর তিন বছরতো পার হয়ে 
গেছে । এখন অস্থুবিধেটা কি? 

কুষ্ধাজী ॥ আক এক বছর হলে। বাজাপ্রাম কোথায় চলে গেছে কেউ জানে 
গা। কোন খবর নেই তার। 


রাধা ॥ [উতলা ] হটাৎ এভাবে চলে 'গেল “কন ? কে'থায় গেল সে? 

কৰ্ণাজী ॥ দকিউ জানেনা। 

রাধা ॥ এখন আমার বের কি দশা হবে £ 

কৃষ্ণাজী ॥ --কি আরু হবে। 

গাধা ॥ কিন্ত 

কৃষ্ণাঙ্তী ॥ মন্দিরে ভগবানই যখন নই তখন কাকে পুজা করবে? 
পুকুতঠাকুরকে ? 

রাধা ॥ চলে যাবার কাঞণ কিছু শুনলে না? 


কষ্ণাজী ॥ আজকালকার ছেলেদের বাড়ী থেকে চলে ষাবার কোন কারণের 
দরকার হয় না রাধাবাঈ। গ্রামে ঢোকার আগেই খবরট। পেলাম 
বলে আর পা্গ্যাটেলের কাছে আমি বিয়ের কথা পাড়িনি ! 
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বাধা ॥ 
কাজী ॥ 


হাত্বীর ॥ 
কষণাজী ॥ 
হান্বীর ॥ 
কাজী ॥ 
হান্বীর ॥ 


কৃষ্ণাজী ॥ 
হাম্বীর ॥ 


কষাজী ॥ 
হাম্বীৰ ॥ 
কষাআী ॥ 
হাতীর ॥ 


ঘাধা ॥ 


হান্বীর ॥ 


কষাজী ॥ 
হান্বীর ॥ 


মঙ্জলা ॥ 
ঝাধা ॥ 


অগ্্রিদীক্ষা 


সেট! ভালই করেছে৷ ! 

পাও্ড তে! ভেবে ভেবে একেবারে রোগ! হয়ে গেছে । হাজার 
হোক জোয়ান একটা ছেলে! অত ভাল ছেলে-_ 

বাবা, আমার কিছু বলার আছে ! 

নিশ্চয়ই বলবে বাবা ! 

আমার মনে হর শাপে বর হয়েছে। 

কি বলতে চাইছে ? 

দেখুন, পাণ্ডু প্যাটেল আপনার বন্ধ, তাই এতদিন আপনার 
কাছে কথাট। পাড়িনি। 
স্পষ্ট করে বলো হাম্বীর । 
আমাদের সঙ্গে ওদের সম্বন্ধ হোক এট। আমার একেবারেই ইচ্ছে 
ছিল ণা। 
কারণট] জানতে পারি কি? 
তারা আমাদের সমপর্যযায়ের নয় । 
কিসে ? 

সব দ্দিক থেকেই; ৰিশেষ করে তিনশো একর জমির মালিক 
আমরা । ওর! নামেই প্যাটেল! [হেসে] ঢাল-নেই তরোয়াল 
নেই নিথধিরামম সন্দার। 

হাম্বীর । মুখের লাগাম বেঁধে রেখে বাবার সঙ্গে কথা বলা 
উচিত তোমার । 

সামান্ত সতি) কথাটাও তোমাদের ভাল লাগবে না৷ আমি 
জানি। মোট কথা 'আমার মোটেই ইচ্ছে নেই ওখানে আমবা 
মেয়ের বিয়ে দিই! 

বেশতো! ! বড় ভাই হয়েছে! বোণেএ জন্তটে পা দেখার ব্যবস্থ। 
করে! না। কে বারণ করছে তোমাকে 1 

একট! সু-পাত্রের কথাই আজ বলবে! তোমাকে । [ দরজার পাশ 
থেকে মঙ্জল। মাকে উদ্দেশ্ত করে বলে। ] 

ম! দাদাকে ম্মরণ করিয়ে দাও আনি কাছেই আছি ! 

দেখ, হাম্বীর, ধিনি মেয়েকে স্ষ্টি করেছেন তিনি বিয়েরও 

একট ব্যঘস্থা করবেন। তোর ঘা বলার-_ 


অগ্িদীক্ষা 


হান্বীর ॥ 
কৃষ্ণাজী ॥ 


হাম্বীর ॥ 


কুষ্ণাজী ॥ 
হাম্বীর ॥ 
কুষ্গাজী ॥ 


ভান্বীর ॥ 
রুষাজী ॥ 


ভান্বীর ॥ 


রুবা্তী ॥ 
তাম্বীব ॥ 


»ঙলা ॥ 


হাস্বীর ॥ 
নঙ্জল!। ॥ 


৯৭ 


বলছি। আমি আগেও বলেছি ! 
নাগোজী, প্যাটেলের সঙ্গে-_ 
নাগোজী ? 

আমাদের চাইতেও ভাল অবস্থা তার। 
লোক এক ডাকে চেনে। তাকে ছোটখাটো একজন রাজা 
বলাও চলে! রাজরাণী হয়ে ঘর করতে পারবে । 

আর কিছু গুণগান গাইবে কি তার? 

পছন্দ হলো নাবুঝি? 


আমার মতে চিখল বাড়ীর 


দশ বারোটা গায়ের 


ও ঝকম একটা বর্দলোকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হলো কি 
করে! প্রথম কথা তার বয়েস অনেক বেশী। দ্বিতীয় কথা 
সবকারের কাছে ক্ষমা চেরে নিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেলেছে । 
মুঙ্গলার বিয়ে আমি একজন কিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে দেলো না। 
ওর বিশ্বাসঘাতকতার ভু'একটা নমুনা দিতে পারবে কি ? 

যে কোম ছেলে-বুড়ো-গেয়ে জানে দ্ব'শটা গাঁয়ের ! 
তুমিও জানো। হান্বীর, আসি ভাবতে পারি না মা্গুৰ 
নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করে এনে খেতে বসিয়ে কাউকে গুলি 
করে মারতে পারে | 

যারা 


এমন কি 


দেশ উদ্দাবের নামে ঘুরে ক্ড়োচ্ছে তাদের নিজেদের 
মুথা গৌঁজার এক বিঘৎ জমিও দেশ উদ্ধারের 
তকৃমা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা । মাগোজী যদি নিজেকে 
বক্ষার জন্যে, নিজের জি দলে রাখার জন্ঠে কিছু করে থাকে, 
তাতে মন্তায় কোথা 2 


শুপু তাই ? 


নেউ | 


যাকে গুলি করে ঘেরেছে, এস হচ্ছে একটা বদ্ধ পাগল। 
আমার অনুরোধ আপনি আমার কথা মেনে নিন্‌! 

[ বারান্দায় এসে ] তুমি অতো বাস্ত ভয়োনা। মামার ভাগো 
যা আছে ঘটতে দাও দাদা । 

শেষে এ দাদা কথাটা বাদ দিতেও পারে । 

বয়সে বড় এটাই যদ্দিদাবী কৰো তো আমিও বলছি তোমার চাইতেও 
বাবার বঘুস বেশী । নাগোজীর সঙ্গে বিয়েতে আমি বাজী নই ! 


ষ্ঠ 


কুষ্ণাজী ॥ 


হরি ॥ 
কুষ্ণাজী ॥ 
হরি ॥ 


কৃষ্জী ॥ 
হরি ॥ 
কৃষণাজী ॥ 
হরি ॥ 


হাত্বীর ॥ 
হরি ॥ 


হান্বীর ॥ 
কুষ্ণাজী ॥ 


১ম বহরু ॥ 
কষ্াজী ॥ 
যর জন ॥ 
কুষ্ণাজী ॥ 
বহর ॥ 
কৃষ্ণাজী ॥ 


বছর ॥ 


কুষ্ণাজী ॥ 
বহর ॥ 


য় জগ 
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ম! মঙ্গলা, তুমি ঘরেযাও। [মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়.] 
[ বাইরের থেকে হরি আসে] 
ব্যস্ত যতি নাথাকো তো! এন্রা কতা বলি! 


বলে।। 
তেমন কিছু নি। তেবে--আজ হয়তো কাজে বেরুতি পারবে 
ন1। মানে রাতে ক্ষেতে পাহারা দিতি যেতি পারবো না। 


কেন রে? 
নদীর ধারের বাগানি “চলস্ত সরকারের, আস্তানা গেড়েচেন ! 
বিদ্রোহীরা ? 
এ'জ্ঞে ! সেই রকমইতো! দেখি এলাম। 
গেচে। কেউ ক্ষেতে বেরোচ্চেন না! 
এতে ভয় পাবার কি আছে? 

হাতে সব এর! এট্টা করি দোনাল1] ঘোড়াকল ! 
একেবারে ফেট্‌কে দেবে । 

কেউ না যায় আমি যাবে! ক্ষেতে পাহার! দিতে । 
আমার বিনা হুকুমে তুমি যেতে পারবে না। [ কর়েকজনের 
প্রবেশ। মাঝ বরসি, যুবক । ] 

এ সব কি হচ্ছে কুষ্কাজী? 

আপনার শান্ত হোন। আগে ঘটনাট] বুঝতে দিন। 
এয়েচে ঝেখন, তেখন খুন-খেরাপি না করি কি ছাড়পে? 
শুনুন! আমাদের গীয়ের কেউ কিওদের পেছনে লেগেছে ? 
এমন কেউ আচে বলিতে] মনে হয় না। 

তবে কোন ভর “নই। গাম্নে যর্দিঢোকে নিশ্চয় কেন কারণ 
আছে। আসার কারণটাও তো৷ জানার দ্রকার-মানে উচিত ? 
দিনকাল ষ৷ পড়েছেন তাতি করি-_মানে নানান তাল থাকৃতি 
পারে । 

কি বলতে চাও ? 

মানে কেউ লুটপাট করার জন্ঠি, কেউ বা ডাকাতি কধার 
জন্যি, পেটের জন্ঠি, স্বরাজের জন্ি,__ 

কিবাণ মজুরির রাজ) গড়ার জগ্তি। আমার মনে হয় চিখল- 


সব ভয়ে ঠাগ্ডা মেরে 


মাথার ঘিলু 


মগ্রিদীক্ষা 


হাম্বীর ॥ 


বহর ॥ 


কৃষ্ণাজী ॥ 


বহর ॥ 


রাধা ॥ 

মঙ্গল! ॥ 
হান্বীর ॥ 
মঙ্গল! ॥ 
হাস্বীর ॥ 
হবি ॥ 
কষাজী ॥ 


হরি ॥ 


হান্বীর ॥ 
হরি ॥ 


কুষ্ণাঙ্ী ॥ 


বাড়ীর খুনের জন্ঠি 

কি? 

হতিও পারে। কতাট! নেহাৎ 'মিথ্যে বলোনি হে! গায়ের 
ঝাল মিটকে নিতিও পারে । [হাম্বীর ভেতরে চলে ধায়] 
ঠিক আছে তোমরা এখন যাও। আমি ওদের দলের নেতার 
সঙ্গে কথা বলে গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেব, কি চায় ওরা। 
[ প্রতে;কে চলে যাবার মুখে ] শোন বহরু ? বিদ্রোহীদের কারুর 
সঙ্গে যদি দেখ! হয় বলবে, যে ওদের নেতা যেন আমার 
বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা কবেন। 

ঠিক আচে। চলছে সব ঘরে । আকাশে দ্বারুণ মেঘ জমেছেন। 
[ চলে যায় সব ] [ কৃ্াজী চিত্তিত] [রাধা বেরিয়ে আসেন ] 
[ মঙ্গলাও বেরিয়ে আসে ] 

কেমন কোরে থেতে বসিয়ে গুলি করে মারলো গে! ? এ কি 
মানুষ পারে ? নাগেজীর বাচা অসম্ভব । 

বিদ্রোহীরা এখনো ওকে জ্যান্ত রেখেছে। [হান্বীর বেরিয়ে আসে] 
আমার সামনে নাগোজীকে নিয়ে কোন আলোচনা যেন এ 
বাড়ীতে না হয়। তাছাড়। বাইরের কথায় মেয়ের! অত নাক 
গলায় না। 

যা জানি তাই বললাম। লোকে তো অনেক কিছু মিথ্যে 
বলে। আমি সত্যিটুকুই বলেছি। 

[চিৎকার করে] কি বানিয়ে বলা হয়েছে তোমাকে £ 
হতভাগী ! [হরির প্রবেশ ] 

দার্ঘাবাবু এট্রা কেলেক্কারী না করে ছাড়বে না। 

কিহলো কি? 

দাদাবাবু চিচগার করচে কেন? গেরামে কেউ এ্রা জোরে 
কতাও বলচে না। 

তুই থাম্‌! 

যা শুনে এলাম দাদাবাবু, তা চোখে ন! দেখলি বিশ্বেস করা 
যাবেন না। 

কি শুনলি ? 


৬ 


ভবি ॥ 
হান্থীর ॥ 
হরি ॥ 


হাম্বীর ॥ 
হরি ॥ 
কষ্খাজী ॥ 
ভরি ॥ 
রুষ্তাভী ॥ 
তাত্বীর ॥ 
কুষ্ণাজী ॥ 


ভাম্বীর ॥ 
রুষগাজ্জী ॥ 


ভাষ্মীব ॥ 
বাধা ॥ 
কুষাজী ॥ 


শান্বীব ॥ 


রাধা ॥ 
ভাম্বীব ॥ 
বাধ! ॥ 
তান্বীৰ ॥ 
রাধা ॥ 
ভাম্বীব ॥ 


বাধা ॥ 
কৃষাজী ॥ 


অগ্বিদীক্ষা 


দ্বেব-বাড়ীর দত্তরিকে হাত-পা বেঁধে নদীর ধারে ফেলে রেখেছে । 
এ্যা ? 
ই্যাগো। আর পুনালিয় ভু'জন বামোশীবিকে জ্যান্ত চিতেয় 
তুলেছে । 
এই! . 
বিশ্বেস্‌ হচ্চে না তো? 
হরি তৃইযাঁ। বাগান বাড়ীর দরজায় থাকবি। 
শ্রাচচা। [হরিদ্রত বেরিয়েষায়।] 
শোন ভাষঘীর ! আমি তোমার বাপারে ভীষণ চিন্তিত । 
(কন ? | 
নাগোজীর ভতাগোর সঙ্গে নিজেকে এইভাবে বেধে রেখেছে! 
কেগ ? 
উপকার ছাড়া অপকার হবে না ভাণ্তে। 
পাশের ঘরে আগুন লাগলে নিজের ঘরে আচ না লেগে পাবে না 
তাম্বীর । | 
সে আঁচ সন্থ করার ক্ষমতা আমার মাছে । 
হান্থীর বাবা, তোর এ হলো কি? 
নিজেব বোনকে তোমার সঙ্গে জড়িবো না। মামি তা সন্ত 
করবা না । 
কাউকেই লিপদে ফেলবো না । [তান্বীর জ্রুত ঘরে যায় ও কুড়ল 
ভাতে বেরিয়ে আসে এবং লাউরের দিকে যেতে যায়। ] 
হাম্বীর ? কোথান যাচ্ছিস ? 
নাগোজীব বাড়ী আনাব নেএস্তব্র | 
আজ থাক্‌ বালা! [ পেঘ েকে দঠৈে কড়-কড় কড় কড়] 
যেতে মামাকে ভবে! [মা দুচাত দিষে ভাম্বীরকে মাটকান ] 
এখানে আন্জ ভীবণ বিপদ বাবা। গায়ের কথা রাখ । যাসন|। 
ঘ্টনাট। সতিয ললেই আমাকে যেতে দাও । 
[মায়ের ভাত সরিষে দিয়ে ভাম্বীর বে 
[কষ্ণাজীকে] তুমি বারণ করলে না৷ 
শাসন করার বস ওর নেই রাধা 
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রাধা ॥ অন্ধকার পথঘাট । মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। 

হরি ॥ দাদ্দাবাবু কোথায় গে' বেরুলো ? 

কৃঝ/জী ॥ চিখল বাড়ী! [ ভীষণ ভাবে মেঘ গর্জে ওঠে ।] 

॥ পর্দা নেমে আসে ॥ 
॥ তৃতীয় দৃশ ॥ 

[ পুরোনো পাকা বাড়ীর বাইরের দ্দিক। বঘতোটা সম্ভব আলো 
আধার এলাকা । প্রাচুর্যোর ছাপ দেয়ালে-ঘরজার | দরজাটা 
নঞ্চের পেছন দিকে কোনাকুনি ভাবে বসানো । এই বিরাট 
দরজাই এতিহাসিক আমলের কোন এক স্তবতিকে বহন করছে । 
সামনে একটা উশ্চু চত্তর। দেখানে একটা টেবিল ও 
কয়েকটা চেয়ার পাতা সেই পুরোনো আমলের । চত্তরে শুয়ে 
বসে আছে কজন । কয়েকক্তনের মুখে গোঙানীর শব্ষ। পেছন 
দ্বিকে বাগানের 'সাজেশন' | সেখানেও মাঝে মাঝে লোকজনের 
কথা ভেসে আসছে বিকট স্বাবে। এরা প্রত্যেকে এই বা 
দুর এলাকার গুণ্ডা, চোর, ডাকাত। সঙ্গে একজন পুলিশ 
আছে । প্রায় প্রতোকেই মাতাল অবস্থায় আছে। কে একজন 
বিকট স্থুরে গান ধরে ফেলে মারাঠী ভাষায়--“'আলি রে আলি, 
আরে আলি রসালো আন্দে ওয়ালী” 
হটাৎ একজন উঠে দাড়ায়। বিকট চিৎকারে ঘোষণা করে ।] 

একজন ॥ এ ---হোঃ! সব উঠে পড়ো। কন্দক ধরো। শক্র এসে 
পড়েছে । ভুম্‌, হুম্‌,ভুম্‌। [আবার শুয়ে পড়ে ।] 

দ্বিতীয়জন ॥ সব শালা মাল খেরে পাহারা দিচ্ছে । কেউ শালা জানত নে । 
কে? [একজন পুলিশের প্রবেশ হেলতে ছুলতে। ] ও 
[ “সলুট করে] পরশু বেজ ভাঃকো। অদ্নাসে উঠাকে গা€দূমে 
ভেজা । আজ তোমাকে কিধার ভেজায়গা । সেপাইভী। 

পুলিশ ॥ চপ. শালা! মাতোয়ারা! কিধারকা। 

একজন ॥ [ উঠে] কেন মাকৃড়াগিরি করছে! সেপাইজী । আজ তুমিও যা 
আমিও তাই। টাকা তুমিও গিরেচো, আমিও নিয়েচি। 

মহা ॥ [চিৎকার ণু এই! শালা বজ্জাত সব! পাহারা দেবার 
সময় আস্তে কথা বলতে পারো না! বজ্জাত মাতাল সব। 


সখ 


পুলিশ 
মহা 


চন্দ 


মহাছু 
মনা 
সরকার 
চন্দ 
মহাছু 
সরকার 


চন্দ 
সরকার 


মহাতু 
সরক'ক 


চন্দ 


॥ 
॥ 


| 
॥ 
॥ 


নাগোজী ॥ 


চন্দ 


নাগোজা ॥ 


চন্দ 


অগ্নিদীক্ষা 


চপরাও ! শাল ডাকু। 

ভাকু হ্বায়তো৷ পাকৃড়ো না? [ হেসে ওঠে] আজ শালা কেমন 
রস গুটিয়ে লিয়েচে! [ পুলিশট1 এগিয়ে গিয়ে *চন্দু” সন্দারের 
বিছানায় পা দ্রিতেই চন্কু লাফিয়ে গঠে। চন্দু হলে সন্ধার । ] 

[ লাখিমেরে ] নিকাল শালা ! [ পুলিশটা ছিটকে পড়ে খায় ! 
সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ও বন্দুকট। চন্দুর দ্বিকে ধরে। চন্দু 
এগোতে এগোতে বলে। ] কিরে শালা, মানুষ চিনিস্‌ না। 
বিছান! মাড়িয়ে দ্রিলি যে। কার বিছানা জানিস? মার না 
শালা? কাপছিস কেন? চাল বন্ুক? বদন বিগড়ে 
ছেবো শাল! ! [ পুলিশট। বন্দুক নাবিয়ে নেয় । ] [থ.থ, ফেলে] 
শালা ডরপোক! ভাগ? [বাইরের দ্বিক থেকে একজন 
বাজার সরকারের প্রবেশ ৷] [ পুলিশটা ভ্রুত চলে বায়] 
সন্দাবের ভকুম্‌, ভাগো। 

গুরু। এই যে বাজার সরকার । 

কেন! কেন! কিহয়েছে। চারটে পাঠা তো এনে দিয়েছি ! 
চোপ.ঠ এগুলো কি পাঠা না নেড়ী কুকুরের বাচ্চা? 

[ নেশার বৌকে ] কুকুর খেলাম গুরু ? 

চিঃ ছিঃ তাইকি হয়! 


আর কি এনেছে % 
সাড়ে তিনশো! ডিম্‌ ভাজ! হয়েছে । 


ডিম? আইবাপস্‌ মিথ্যে কথা গুরু । 

সত্তা বলছি, নাইবা ! 

দহাছু? দেখে আয় শালা ডিমের খোলা কোথায় ফেলেছে। 
[ বড় দরজা খুলে শাগোজীর প্রবেশ! বেঁটে খাটে] । কদম- 
ছাট চুল। শ্শিকাবের পোবাক । ] 

চন্দু। 

ভু'জুর। 

এতো! চেঁচামেচি হচ্চে কেন ? 

তোমার সরকার পারঞ্লাই ঠিক মতো দিচ্ছে না হুজুর । হাতে কিছু 
কেটে রাখছে । আর তোমার পুলিশ আমার বিছানা 
মাড়িয়ে দিয়েছে । 


অগ্রিদীক্ষ। 


সরকার ॥ 


৩ 


হুজুর আমি-_ 


নাগোজী ॥ চুপ করো? আমি পুলিশকে ডেকে দিচ্ছি। আর দ্রেখছি 


কিকি এনেছে না এনেছে। 


চন্দ ॥ ঠিক আছে ছু'জুর | 
নাগোজী ॥ দেখো চন্দু আজ বাতে ঘুমোনে। চলবে না। 
চন্দ ॥ সেই জন্তেই তো পেট ভরে কিছু খাইনি ছ"্জুর | 
গাগোজী ॥ আজ রাতটার বিপদ্ধ গাসতে পারে । মোকাবিলা করার জন্টে 
তেরী থাকৃবে । 
চন্দ ॥ যে কটা গুলি চলবে, একটা করে মাথা পড়বে ভু'জর ! 
[ বিছানাট] গুটিয়ে নেয় মহাছু। ] 
নাগোজী ॥ লব দ্বিকে নজবু রেখে পাহারা দেবে । খেলা শেষ হালে মালে 
চান করাকো "তামীকে। 
চন্দ ॥ ঠিক আছে ভ্*জবর। [হঠাৎ একট। মাংসের ভাড় এনে সামনে 
গাড়ে । 'পচ্চন খেকে কেউ ছুঁড়ে গেরেছে । চন্দ ভাড়টাকে 
নিঘে। ] গদ্রিকে সাপ্লাইট] জালই দিচ্ছে হুজুর | 
নাগোজী ॥ সব শেষে তোমার সাপ্লাইট! আমিই দেবো চন্দু। 
চন্দ 1 ভ'জুরের জয় হোক! [ চন্দু, মহাছু চলে যার হেলতে ছুলতে। ] 
নাগোজা ॥ সরকার । 
সরকার ॥ পুরো সাপ্লাই দিয়েছি ভ'জুর। 
শাগোজী ॥ এর! আজ আমান প্রাণের চেয়ে প্রিয় । 
সরকার ॥ এই দেখুন ভ্র'জুর, কি কি দিয়েছি । [ একট] ছোট হিসেবের 
খাতা বের করে।] চারটে পাঁঠা, সাড়ে তিনশো ডিষ্‌! 
/যুরগী! তার মধ্যে ন'টা মুরগী চন্দু 'পকাই খেয়েছে । ছুণ্ডাম 
মদ, মানে ধেনো ! 
নাগোজী ॥ সরকার, আজ ওরা আমার কি তুমি জানো না। যতো! লাগে 


দিয়ে যাও। ওহো--মহাছকে ভাকে। তো! সরকার ? 
সরকার ॥ [জোরে] মহাছু? হুজুর ডাকছেন। [উত্তর আসে] [মহাছু 
আসে] 
যার। ঘুমিয়ে আছে তাধেগ তুলে দাও? পুলিশ কাম্পে গিয়ে 
ওদেরও জাগিয়ে দাও । দরকার হলে যারা প্রচুর মদ খেয়েছে 
ত(দেও খমি করে ফেলতে বল্‌বে। 


নাগোজী ॥ 


২৪ 
মহা ॥ 
নাগোজী ॥ 


সরকার ॥ 


নাগোজী ॥ 
সরকার ॥ 


নাগোন্ধী ॥ 


সরকার ॥ 
নাগোজী ॥ 
সরকার ॥ 
নাগোজী ॥ 


সরকার ॥ 


নাগোজী ॥ 


সকার ॥ 
নাগোজী ॥ 
সরকার ॥ 

নাগোজী ॥ 


সরকার ॥ 


অগ্রিদীক্ষা 


ঠিক আছে ছ'জুর । 
আজকের রাতৈ ঘুমুলে সারা ভীবন আর জাগতে হবে না। 


বাও। [ মছাছু চলে যায় ] জানো সরকার, আজ নাগপঞ্চমী । 
জাজ শিল্পীরা সফল হুয়। হিন্দুরাও যদদি__ 


আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। একশোজন বিখাত ডাকাত, 
গুণ্ডা, পঞ্চাশজন সেপাই। বন্দুক আছে হাতে সত্তরটা ! 


তুমি জানোন! সরকার । ওদের জানের মায়া নেই। আমি তো 
জানি, ওর কার! । 


সব পথে ব্যারিকেড করে বেখেছি। 
বলুন £ 

ইচ্ছে করলে ওরা ই”ছুর হয়েও ঢুকতে গারে। 
পারে। সব চাইতে ভয় কি জানো £ 

কি ছ'জুর ? 

গ্রামের লোক আমাকে ভয় করে -_কিন্তু ভালবাসে না। 
ও সব বজ্জাত লোকদের কথা আপনি কেন ভাবছেন হুজুর ? 
অথচ যখন -আমি বিদ্রোহীদের সঙ্গে কাজ করেছি, তখন ওরা 
আমাকে গুরুর মতো পুজা করেছে ! আর আজ-_. 


কোন পথে আসবে 


ওরা সব 


আপনি কিছু খাবেন হুজুর ? [কোটের পকেট থেকে ছোট একটা 


বোতল বার করে] 

দাও! ভেবেছিলাম, দেশের কান্জের নামে নাম করবো । কিন্তু 
সত্যি বলছি ওদের মতো কষ্ট সহ করতে পারলাম না। সম্পত্তির 
লোভ ছাড়তে পারলাম না । আচ্ছা সরকার, এই হিন্দ্রাওকে 
তুনি দেখেছে ? 

মা, ভুজুর। 

কি রকম দেখতে হবে বলোতো ? 
ভীষণ বাজে । 

না সরকার-_ওদের দেখতে যতোই বাজে হে।ক, একট। জ্যোতি- 
বেরোয় ও দেহ থেকে । যাই বলো ওরা ভীষণ সৎ হয়। 
দাড়ান ভু'জুর, ত্যাপনার জন্তে কিছু আনি। [সরকার চলে 
যায় ] ভঠাৎ [ একসঙ্গে মানুষ ও কুকুরের ভীষণ চিৎকার শোনা 
যায়। 'এসে গেছে, পালাও? | ] 


আগ্রদীক্ষা 


নাগোজী ॥ 
সবকার ॥ 
নাগোজী ॥ 
একজন ॥ 
নাগোজী ॥ 
একজন ॥ 
নাগোজী ॥ 
সরকার ॥ 
নাগোজী ॥ 
চন্দ ॥ 


এ|গোজী ॥ 
চন্দ ॥ 
এ[গেোভা ॥ 


হাম্বীর ॥ 
ন'গোছ, ॥ 
হন্বীর ॥ 


*ধাগেজী ॥ 
চন্দু ॥ 
গাগোগী ॥ 


চন্দু ॥ 
নাগোজী॥ 


হাত্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 
হাম্বীর ॥ 


চি 


[ জোরে] চন্দু? সরকার ? মহাছু ? [ ছুটতে ছুটতে আসে । ] 
কি হলো হুজুর? 
যা ভেবেছি তাই হলো! [ আগের দলের 'একজনে'র প্রবেশ |] 


হুজুর? ওরা এসে গেছে ! 


কজন আছে? [বাইরে চিৎকার চলে, দূর থেকে ছুবাস্তরে ] 
একশো তো বটেই ! মানে দু'শোও হতে পারে ! 

চন্দ্ু £কাথায়? চন্দুকে ডাকো : আমার বন্দুক? [দ্রত প্রস্থান] 
আপনর কাধে । [ চন্দুর প্রবেশ।] 

চন্দু? 

কোন ভর নেই ভু, [ পেছনদিক তাকিয়ে ] যে যার জায়গ 
মতো থাকো! কোন য় নেই। চিল্লাবে না কেউ | [স'মনে 
তাকিয়ে ] একজন কে যেন আসছে অন্ধকারে । 


একজন ? 
একজন । 
কে? হ।ম্বীর তুণি? [মহাছু হাম্বীরকে নিয়ে প্রবেশ করে। 


হাস্বীরের ভাতে কুড়ুল, চেহারা বীভৎস । ] 

ইযা ণাগোজী, আমি !. 

এই ভাবে অন্ধকারে এক! এসে গ্রামটাকে জাগিয়ে দ্রিলে তো? 

সবাকে জাগাণোর জন্তেই আমি এসেছি ন।গোজী! আমি 
স্েবেছিলাম তুহিও ঘুমিয়ে আছে ! 

অ[ডকে কি মামার খুমোবার রাত্রি? 

পাহারায় চললাম ছ'জুর। 

ভাঙ চন্দু? তোমাদের সাল্লীই বন্ধ থাকৃব মা। ঈনের আনন্ছে 

কাজ করে যাও ! 

সাপ্ল।ই চালিয়ে গেলে কোন ভয় নেই হু'জুর। [চলে যায় সকলে] 

এলেই যখন সকাল সকাল আসতে হয়। আমি তোমার 

অপেক্ষায় ছিলাম ! 

অনেক চেষ্টা করেছিলাম ! বাব (ফিরলেন, খবরট। নিয়ে এলাম। 

বলো কি খবর। কেঁচে গেছে তো? 


দেখো নাগোজী_ 


খু 


নাগোজী ॥ 


হাস্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 
হান্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 
হ্বাম্বীর | 
নাগোভী ॥ 
হান্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 
হা্বীর ॥ 
নাগোভী ॥ 


হাস্বীর ॥ 
নাগোজী॥ 


হাত্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 


হাত্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 


হাত্ধীর ॥ 


অগ্নিদীক্ষা 


আমি তোমাকে ভরস। করি হাম্বীর। মঙ্গলার ব্যাপারে তোমার 
বাবার মত কি? কথা পেড়েছিলে নিশ্চয় ? 

আমি কি করি বলতে পারো নাগোী ! 

কি হলদে! কি £ 

আমি উভয় সক্কটে পড়েছি ! 

সঙ্কটের কি হলো? 

মলা গররাজি হয়েছে । 

ও€ট1 কিছু ন| বন্ধু 

বাবা, মা কেউই মত দেননি । বরং পরিষ্কার করে__- 
তার মানে ঃঙ্গলার মত হলেই সকলে রাজী হবেন । 
এট] তুমি ঠিক ধরেছে! ! মঙ্গলা যদ্দি রাজী হয়-_ 
তাহলে শোন ? মেয়ের গররাজিতে তোমাদের রাজি না হওয়ার 
ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। 

তুমি বিশ্বাস কর! 

আমাদের দেশের প্রথ! অন্গুযায়ী মেয়ের মতের প্রয়োজন হয় না। 
সত্যি কথা বলতে কি মেয়েদের ভাল-মন্দের বিচার শক্তি নেই। 
ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দেবে বাবা-মা । মেয়ের পছন্দ্রে 
ধার ধারা হচ্ছে। 


এই তো ? 


কেন 


কিন্ত তুমি জানে না নাগোজী -_ 

আমি বলতে বাধ্য তচ্ছি যে, তোমরা আশকার1 দিয়ে মেয়েকে 
মাথায় তুলেছে ! আরো একটা কথা কি জানো, যে মেয়ে 
যতো স্ুক্ষরী সে মেয়ে ততো মুর্ধ। সুন্দর একটা স্বামী জুটিয়ে 
নিতে দেরী তবে না তদের, কিন্তু তাদের না থাকবে তার 
খাওয়ানোর মুরোদ, না! থাকৃবে মাথায় একট চাল! ! 

আমি তোমার সঙ্গে এক মত নাগোজী । 

ওহে? পাত্রের নাকৃ কানটাই বড় কথা নয়, চাট প্রাচুর্য, চাই 
সম্পদ! আমাকে কি মনে হয় তোমার ! 

বিয়ে যদি করতে হয়তো! তোমাকে । কিন্তু বিশ্বাস কবে! অনেক 
চেষ্টা করেও এ একগু'য়ে মেয়েকে রাজি করানে! গেল না । 


অগ্নিণীক্ষা 


নাগোজী ॥ 


হান্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 


তাক্ধীর ॥ 
নাগোজা ॥ 


হান্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 


হাম্বীর ॥ 


নাগোজী ॥ 
হ্বাম্থীর ॥ 


নাগোজী ॥ 


ভান্বীব ॥ 
মগোভী ॥ 
হাম্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 
তাম্বীর ॥ 


নাগোজী ॥ 


৭ 


বাবাকে বলো! বিয়ের ব্যবস্থা করতে । যাবে৷ বিয়ে করে নিয়ে 
আসবে। মঙ্গলাকে। হু'দিন বন্ধু, মাঝ ছু'দ্রিনে সব ঠিক হয়ে 
যাবে । আমি তখন আর আমি থাকৃবো না হবো প্রাণনাথ। 
মানে, হ্যা, মানে, আমারো তাই মত। 

তাছাড়া মেয়েরা কি বলতে পারে ই) ঠিক আছে আমি ওকেই 
বিয়ে করবো! ছুধে আমে মিশে যাবে, তুমি অশটি, অদাড়ে 
থাকবেই। 

আমাকে কি করতে হবে বলো ? রর 

মঙলাকে আমার বধু হবার অধিকার দাও, আর তোমার আমার 
বন্ধত্ব নিবিভতর তোক | চলে। কালকেই পাকাপাকি করে মাসি 
(তোমার বাবার সঙ্গে । [উঠেরাড়িয়ে পড়ে] 
তুমি আমাদের গ্রামে যাবে ? 

হ্যাকেন ? 

বিদ্রোহীরা আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলেছে বন্ধু। আমি সেই খবর 
দিতেই এসেছি ! [ ধুপ করে বসে পড়ে] 

কি বলছে? তুমি; মানে বিদ্রোহীরা ওখানে জুটলে! কেন ? 


আবাকে খুন করার ব্যাপারে ! দ্েববাড়ীর দত্তর হাত-পা! কেটে 
ফেলেছে । তুমি কিকিছু জান? 

না, নাতো! কি সর্বনাশ। হাস্বীর এ কেমন কথা, মান্সুকে 
এই ভাবে মেরে ফেলবে ! [ভীষণ ভয় নাগোজীর সার] চোখে 


যুখে] 


সি তা, এটা কি? 


আজ ঘুমানো উচিত নয । আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? 
কি! 


যেন হিন্দুরা আনার বুকের ওপর চেপেকবমে আছে। 


তুমি ভয় পাচ্ছে বন্ধু £ 


না, নানে কিছুটা! তো বটেই! ভাড়া করা গুপ্তা দিয়েকি কাজ 
হয়। মানে ভরসা কর! যায় কি? 


হান্বীর ॥ চন্দু পালোরান, ঠিক আছে ! 


খ্' 


নাগোজী ॥ 


হাম্বীর ॥ 
নাগোজী ॥ 


চন্দ ॥ 
নাগোজী ॥ 
চন্দ ॥ 


নাগোজী ॥ 
চন্দ ॥ 
নাগোজী ॥ 


চন্দ ॥ 
নাগোজী ॥ 


চন্দু ॥ 
নাগোভী ॥ 


হাম্বীর ॥ 
নাগোজী 


হাম্বীর ॥ 


নাগেজী ॥ 


অগ্রিদীক্ষা 


কিছু করতে পারবে না চন্দ! জানো হাব্বীর, মাঝে মাঝে ভাবি 
কি ছেড়ে কি নিলাম! আমার বাজার সরকার বললো 
ওদের মধো নাকি কে বলেছে হিন্দ্ুরাওদের হাতে বিশ্বাস- 
ঘাতক ণাগোজীর মরাই উচিত! 
কারা বলেছে ? 
যার! আজ তিনদিন ধরে আমার খাচ্ছে আর বিক্রম দেখাবে বলে, 
পয়সা নিয়ে এখানে রাত কাটাচ্ছে তার] । [ চন্দু দ্রুত আসে। 
বেশ টলছে। ] 
হুজুর! 
কি হলো চন্দু ! 
(মঞ্চের পেছন দিকে তাকিয়ে) এ দেখুন ভু"জুর ম!ল “য়ে সব 
স্াংটে] হয়ে নাচছে । [ডাকে] আয়, একে আয়, ভশ্ছত্রে 
কাছে আর ! 
কাকে ডাকৃছে। চন্দ! 
এ ন্টাংটা লোকটাকে। 
এখানে নিয়ে আসার কি দরকার । নহাছুকে বলে কাপড় পপা- 
নে!র ব্যবস্থা! করো চন্দ । এখানে এনোনা। 
আপনি কসে একটা চড় মারুন ভণ্জুর | 
তুমি ওকে বুঝয়ে দাও! বমি কারয়ে দাও। 
ঠিক আছে ভ"্জুর ! (চন্দু চলে যায়) 
দেখেছো হাম্বীর আমার জান্টা আজ কাদের হাতে । তবে এটা 
ঠিক আম হিন্দ্ৰাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো । শক্র আমি রাখবো 
না হালীতর ! 
তোমার জয় অশিবার্য। 
থানার পুলিশ আমাকে মঘৎ করেছে পুরে মাত্রায়! তবু কেন 
জাণি মাঝে মাঝে__ 
তোমার একগাছ1 চুলও বাকা করতে পারবে না ওরা | ম্গলার 
বিয়ে আমি তোমার সঙ্গে দ্েবোই । তোমার ও মঙ্গজলার তাতে 
কল্যাণ হবে নিশ্চয় । কি বলো? 
মনের আনন্দে এবার কাজ করতে পারি কি বলো ! সরকার। 


- পাদ 


অগ্নিদীক্ষা 


২৯ 


॥ চতুর্থ দৃশ্ত || 


[ কৃষ্াজীর বাড়ী। সময় সন্ধ্যা। কুষ্ণাজী তামাক থাচ্ছেন। 


হরি | 
কৃষ্ণাজী ॥ 
হরি | 
কৃষাজী || 


হরি | 


কষ্ণাজী ॥ 


হরি ॥ 
কৃষ্ণাজী ॥ 


হরি ॥ 
কৃষ্াঞ্গী ॥ 
হরি ॥ 
কষ্ণাজী ॥ 
হর্ধি || 

কৃষ্ণাজী || 
হরি || 


কুষ্ণাজী || 


হরি || 


সামনে বসে হরি ] 

কথাটা ঝা বললাম তা ঠিক হলো ? 

কিসের কথা ? 

হিন্দুরাও কি জন্তি এয়েচে। 

আমারও তো তাই ভয় হচ্ছে। নাগোজীর সঙ্গে ছাশ্বীরের মেলা- 
মেশ! ওরা কি ভাল চোখে দেখবে ? 

শত্রু হচ্ছে শত্রু । ওগের কাছে ওসব নি। 
মারতি ওর ওস্তাদ | 

ছেলেটাকে তো কিছুতেই ফেরাতে পারছি না। হিন্দুরাও তো 
আজও সকালে হাম্বীরের কথা জিজ্ঞেস করছিল। ভাগিযিস্‌ 
ছেলে বাড়ী ছিল না। 

সত্যি কি একখান মানুষ দেখলাম। মানুষ নয় গো দেবতা 
সত্তা হরি। ছেলে যদি হয়তো হিন্দুরাওয়ের মতোই হওয়া 
উচিত। 

তোমারি একটা কথা কব ! 

কি? 

আমাগের মঙ্গলার কিন্তু মন গলে গেছে। 
এসব তুই আবার বুঝলি কখন ? 

কোথায় নাগোজী মার কোথায় হিন্দুরাও। 
এসব আলোচনা! ন! হওয়াই উচিত হরি। 
না, মানে, সেই ছোট কাল থেকি তোমাগের বাড়ী মায়েন্দারী 
কর্ছি। মঙ্গলারি কোলে করি মানুষ করেছি। তাই তার 
মঙ্গল দেখি যেত পারলে শান্তি হতো। 

কিন্ত ছেলে আমার গেঁ। ধরেছে নাগোজীর সঙ্গে মঙ্গলার বিয়ে 
দ্েবেই। পরশুদিন রাত্রে চিখলবাড়ী গিয়ে কি যেন সব 
যুক্তিযাক্ত। করে এলো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। 

দ্রাদাবাবুর মাথা খারাপ হয়েছেন। একটা জল্লাদির হাতে 
ওমন লক্ষ্মী প্রতিম! পড়লি-_ 


বিশ্বাসঘাতকরি 


চারে আর-_ 
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কৃষ্ণাজী ॥ 
মঙ্গল! || 


কষ্ণাজী ॥ 
হিন্দু ॥। 
কৃষণাজী || 
হিন্দু || 
কৃষ্ণাজী ॥ 
হিন্দু ॥| 


কৃষণাজী ॥ 
হিন্দু ॥| 


হবি ॥| 


কৃুষণভী ॥ 


হিন্তকু | 


কষ্ণাজী ॥ 
হিন্দু 


' আগ্রিদীক্ষা! 


সে আমি কিছুতেই হতে দেবো! না হরি। [মঙ্গলার প্রবেশ ] 
বাবা? ম1! জানতে চাইছে যে তোমাদের বিজ্রোহী নেতার 
কখন আসার কথ! ? 

আসার সময় উৎরে গেছে ! নিশ্চয় কোন কাজে আটুকে পড়েছে। 
[ হিন্দুরাওয়ের প্রবেশ । হাতে বন্দুক ] 

অনিচ্ছাসত্বেও দেরী হয়ে গেল। 

ঠিক আছে বাবা। বোসো। [ছোট একট] জল চৌকিতে 
বসে] [ মঙ্গল! দ্রুত চেতরে এসে যায় । হরি সবই লক্ষ্য করে 
মজা অনুভব করে] 

প্যাটেলকাকু, গ্রামের সকলে এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে 
আমরা কেন এসেছি ? 

আমি নিজে গিয়ে প্রত্যেককে জানিয়ে দিয়েছি। 

জানেন কাকু এই চরম বিপদের দিনে _ 

বিপদ কেন বলছো £ 

বিপদ না। যাযাবরের-জীবন আমাদের ! রাতে থাকেনা মাথায় 
একটা চাল1। জঙ্গলের পোকা-মাকড় নিয়ে রাত কাটাতে 
হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহে কেন? কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? 
আজ মাস্ুষ গুজেনেছে বলেই আমরা ছুটো খেতে পারছি। 


মানুষ ভালবেসে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে আমাদের । 
ভগমান তোমার্দের পাঠিয়েছেন বাব! । বিদেশীর হাতে মার 


খাতি আর ভাল লাগছেন না। .ঝা হয় এটা কিছু করে! 
হয় মরো, না৷ হলি মারে ! 

সত্যি কথা বলেছে হবি । এ ভাবে মার খাওয়। আর ক' দিন 
চলবে । 

প্যাটেল কাকু আমরা ভয় করি শুধু এ বিশ্বাসঘাতক 
জাতটাকে। এ জাতটাকে আগে নিশ্চিহ্ন ক?তে পারলে ষে 


লড়াই হবে, তাতে আমাদের জয় অনিবার্য । 
ঠিক কথা ! 


নাগোজী যদিও এখন আমাদের লক্ষ্যস্থল তবু ওটাই শেষ নয়। 


আচ্ছা! কানু, আপনার ছেলে মানে হাম্বীর কেন এঁ বদ লোকটার 
সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে! ? 


অগ্রিদীক্ষা 


কুষ্ণাজী 


হিন্দু 
কুষ্ণাজী 
হ্ন্দি 
কৃষ্ণাজী 
হিন্দু 


কৃষ্ণাজা 
হার 


কষ্ণাজী ॥ 


হিন্দু 


কষ্খাজী ॥ 


হিন্দু ॥ 


মঙ্গল 
হিন্দু 
হিন্দু 
মঙ্গল! 
হিন্দু 
মঙ্গল৷ 
হিন্দু 
মঙ্গল 
হিন্দু 


৩১ 


গা, না, আজকাল ও বাড়ীই থাকে । আমি বুড়ো হয়েছি তো-_ 
তাই ওইতে] সব দেখাশোনা করে। 

কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই সে নাগোজীর বাড়ী যায়! 

আমি কড়া নজর দেবে৷ বাবা ! 

আপনি শুনলে অবাক হবেন। 

কি? 

পুলিশতো আছেই, তা বাদে শখানেক চবিত্রবান লোক নিয়ে 
রোজ ভয়ে 'রাত কাটাচ্ছে নাগোজী। কিন্তু এট] ঠিক আজই 
-হোক আর কালই হোক। ওকে হুনিয়৷ থেকে সরতে বহবেই। 
আমাদের আবাকে খুন করেছে ও। 

আমি জানি হিন্দুরাও ? 

আমি চললাম্‌ ! 

বাগান বাড়ীটায় ইচ্ছে করলে থাকতে পারে! হিন্দুরাও আপা- 
ততর জন্টে ! 

না কাকু তাহয়না। আমর] সকলেই একই মায়ের সম্তান ! 
তুমি একটু বসো। মঙ্গলার সঙ্গে গল্প করো। আমি বাড়ী 
থেকে আমার বন্দুকটা নিয়ে আসি। 

আস্মুন! সকল সময় তৈরী থাকাই উচিত। (কুষ্ণাজী আগে 
যান। হবি একটু মিচকে হেসে কুষ্খাজীর পেছন পেছন যায়। 
সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা হাতে খাবারের থাল! নিয়ে ঢোকে |) 

বাব৷ গেল কোথায়? 

বন্দুকটা, নিয়ে আসতে ! [ খাবার দেয় ] 

মাত্র ছু'দিন এলাম । খেলাম কিন্তু চার বেল! 

তাতে কি? 

মা কি করছেন ? 

রাম! ঘরে ! 

তোমার কথাট। ভেবে দেখলাম মল! ! 

কি? 

পাত্রের সন্ধান আমার পেতে দ্বেরী হবে না। কিন্তু তোমার মত 
আছে তো ? 


রর 


হব 


হিন্দু 


মঙ্গলা ॥ 


রাধা ॥ 
হিন্দু ॥ 
বাধা ॥ 
হিন্দু ॥ 


হিন্কু ॥ 
কষ্তাজী ॥ 


ভিন্দু ॥ 


কষ্খাজী ॥ 
হিন্তু ॥ 


বাধা | 
কষ্াজী ॥ 


অগ্রিদীক্ষা 


তার সঙ্গেতো আমার বিয়ে হতোই! কেন যে তিনি 
পালালেন ! 

খুঁজে তাকে বার করবোই। কারণ এ লম্পট্‌ নাগোজীর হাতে 
তোমাকে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে ! 

অসীম দয়! আপনার ! 

দয়! কেন বলেছে! মঙ্গলা। ' আমার কর্তব্য! আবু সে-_ 
কিযষেন নাম তার? ও, রাজারাম। কি আকেলে সে এই 
তাবে একটা মেয়েকে নিয়ে ছেলেখেলা! করলো ! শোন মঙ্গলা 
আমার কাজের ওপর বিশ্বাস রাখলে তোমার মঙ্গল হবে ! 

আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি! [রাধাবাঈ আসেন কাপড়ে ভাত 
মুছতে মুছতে । ] 
ওকি! খাবারুট। পড়ে রইল কেন বাবা £ 

একেবারে ভুলে গেছি ! | খেতে শুরু করে ] 

তোমাদের এ লড়াই শেষ হবে কবে বাবা ? 

মা, এ লড়াইয়ের শেষ যে কবেহুবে বজা কঠিন। [ কষ্ঝাঙ্জী 
বন্দুক হাতে" প্রবেশ করেন। ] 

প্যাটেল কাকু, আমি কয়েকটা] কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে 
ফেলতে চাই । 

কি কাজ হিন্দরাও ! 

আঞ্জই আমি চলে যাবো! একটু গোপনে এক জায়গায় । হয়তো 
আমি চলে যাবার পরই আমার্দের লোকজন আপনাকে কিছু 
কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাবে। 

আমার পক্ষে সেটা কি সম্ভব হবে? মানে কঠিন হবে না তো? 
যে কাজ আপনাকে কর্দিন পরে করতে হতো, তা হয়তো কালই 
করতে হতে পারে। কাজটা একান্ত আপনারই ! আমি আর 
দ্বেপী করবো না! [বন্দুকট] কাঁধে ফেলে দ্রুত বেরিয়ে যায় 
হিন্দুরাও ] [সকলে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে |] 

সোজা বাস্ত! দিয়ে ও ছেলে কখোনোই যায় না । দেখেছো । 
কতো বিপদ মাথায় নিয়ে ঘুরতে হয় ওদের ! 

কি কাজের কথ। বলে গেলো! গো ? [| ক্রত হাদ্বীরের প্রবেশ। ] 


অগ্নিদীক্ষ। ৩৩ 


হাম্বীর ॥ এসবকি হচ্ছেকি? 


কষা ॥ কিসব? 
হাম্বীর ॥ এ বোম্বেটেটাকে নিয়ে তোমরা এতো মাতামাতি করছে! কেন ? 
রাধা ॥ হাম্বীর, বাবা, আস্তে কথা বল্‌! 


হান্বীর ॥ রাখো তোমাদের চালাকি ! 

কষ্ণাজী ॥ হাম্বীর! নাগোজীর সঙ্গে তুমি মেলামেশা ছাড়বে কি ন৷ 
তাই জবাব দাও ! 

হাম্বীর , ॥ তোমরা এ লম্পট টাকে ভগবানের মতো পূজো করতে পারো, 
আর নাগোজীর সঙ্গে আমার মেলামেশাট] সহা করতে পারছে! 


ন! কেন ? 
কৃষ্!জী ॥ হাম্বীর। 
হাম্বীর ॥ আমি ওর সঙ্গ ছাড়বো না। যেহেতু হিন্দুরাও নাগোজীর শত্রু, 


সেই হেতু মঙ্গলার ব্যাপারে নাগোজীর ভয়ে হিন্দুরাওকে আদর 
আপ্লায়ন শুরু করে দিয়েছে৷ ! 

রাধা ॥ কি হলে! তোর হাম্বীর ? এসব কি বলছিস তুই ? 

হান্থীর ॥ ঠিক বলছি! আর এটাও জেনে রেখে দাও, যে, নাগোজী এ 
হিন্দুাও আর তার দ্রলের লোকেদের পিষে মেরে ফেলবে! 
তার জন্তে সে প্রন্তত। একটা বন্দুকের বদলেতে সে একশো 
বন্দুক ধরবে! [হরি ছুটৃতে ছুটতে আসে |] 


হরি ॥ দ্বাদাবাবু পালাও ? 

হাম্বীর ॥ কিসের ভয়ে! 

হরি ॥ একজন নয় গো, তিন, তিনজন | হাতে কুড়,ল বন্দুক। তোমার 
পারে পড়ি তুমি ভেতরে চলে যাও। 

হাম্বীর ॥ তিনজন ? 

রাধা! ॥ একজন হলে না হয় লড়তিস্। ভেতরে আয় বাবা। [মন্্র- 


যুদ্ধের মত মায়ের সঙ্গে হাম্বীর ভেতরে চলে যায়। মঙ্গলা 
দ্বুজার পাশ থেকে ভেতরে চলে যায়। ] [প্রবেশ কৰে 
মলহারী, শিবু আর গন্ু। ] 

গ্চু ॥ পেন্নাম হই ঠাকুর ! 

রুষ্কাতধী ॥ আমি তোমাদের ঠিক চিণতে পারলাম নাতো ভাই | ৃ 


৩৪ 
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মলহুরী ॥ আমরা বিদ্রোহী ! 


কুষ্াজী ॥ 


শিবু ॥ 
কষাভী ॥ 
শিবু ॥ 
কুষ্ণাজী ॥ 
মলহুরী ॥ 
কুষ্ণাজী ॥ 
শিবু ॥ 
কফ্াজী ॥ 
শিবু ॥ 


কুফাজী ॥ 


মলহুবী ॥ 


কৃষ্ণাজী ॥ 


গন্থুা ॥ 
হরি ॥ 
গঙ্ু 0 
হরি ॥ 
শিবু ॥ 
পঙ্গু ॥ 
মলহারী ॥ 
শিবু ॥ 
হবি ॥ 


তা" আমি জানি, মানে তোমাদের হিন্দুরাও অবশ্ত তোমাদের 
আসবার কথাই বলে গেল এই মাব্র। 

আধা কাজ পার! হয়ে গেছে তাহলে? 

আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা তো, কি আপনারা বলছেন ? 

বাড়ীতে আপনার বিবাহ দেবার মতো পাত্রী আছে ? 

আছে। কিন্ত কেন? 

আমরা আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চাই। 

ঠিক বুঝতে পারছিনা তো ? 

আপনি কি তৈরী? 

কিসের ব্যাপারে ! 

বিয়ের ব্যাপারে £ [বাধাবাঈ ও মঙ্গল! দরজার আড়ালে 
দাড়ালো |] 

বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন তৈরী নিশ্চয় আছি। 
পাক্রটি কে? 

আপনি বরঞ্চ এক কাজ করুন। হছু'জন মাতব্বর গোছের 
লোককে নিয়ে আম্মুন। তাদের সামনেই সব কথ। পাকাপাকি 
হবে। ৃ 

ঠিক আছে-_কিস্তু আমি কিছুই-****" বলতে বলতে চলে যান 
বাইবের দিকে |] 

[হরিকে] হ্যাগা ! তুমিকি এগের বাড়ীর মায়েন্দার ! 
আল্জ্যে হ্যা! 

বলতি পারো আমাগের পান্ীর গায়ের রংখান কেমন ? 

দরধি আর আলতায় মিল্‌কে দেখেছেন তো ? 

তাই নাকি? [ তিন থাল। খাবার ওদের সামনে এসে হাজির । ] 
কুটুম ভালই হচ্ছে ! 

তাই খটে। 

তা আমরাও.কি কুটুম হিসেবে থারাপ। 

আমাগের পাত্র. [বাইরের কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে 
বহকু, নাক্রু প্যাটেল, কুষ্ণাজী. আরো কয়েকন গ্রামের লোক ।] 


কিন্তু 
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মলহারী ॥ 
নাক ॥ 
বহর ॥ 
শিবু ॥ 
বহু ॥ 
মলহারী ॥ 
নাক | 
মলহারী ॥ 


শিবু ॥ 
নাক ॥ 
শিবু ॥ 


গু ॥ 
নার 
বহরু 
নার 
শিবু 


নাক ॥ 


৩৫ 


আন্মন, অস্থন! তাড়াতাড়ি সব সেরে ফেলতে হবে। 
আমাদের আবার--- 

[ বসতে বসতে ] বিয়ে বললেই তো বিয়ে হয়ে যায় যায় না। 
একি রাম-সীতার বিয়ে যে বললেই হয়ে যাবে। 

আপনের! বলতি শুরু করেন। 

কি বলবো? 

পাত্রের জমি-জায়গা কেমন আছে । পাত্রের নাম কি? 

দাড়ান, দাড়ান--এক এক করে প্রশ্ন করুন? প্রথমত আমরা 
অনেকদিন ঘর ছাড়া | বর্তমানে আমাদের না| আছে ঘর ন! 
আছে কিছু । আমরা! আপনাদের কত জমি-জায়গা কি আছে 
ন। আছে তা দ্রেখতে এখানে আসিনি । 

তবু-_ 

পাত্রের নাম হচ্ছে হিন্দুরাও, বয়স পঁচিশ। [ সকলেই সকলের 
দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো |] 

আরো একট] কথা-_ 

বলুন, বজুন ? 

পাত্র হিন্দুরাও সম্পর্কে যতটা যা বলেছি, তা ছাড় কিছু 
বলার বা আর কোন প্রশ্নের উত্তর আমর! দিতে পারবো না, 
মানে অসুবিধে আছে। | দরজার পাশ থেকে মঙ্গল একটু হেসে 
ছুটে ভেতরে চলে গেল । ] 

নেন, বলি ফেলেন, আপনাগের মত কি? 


কই হে বহুরু বলো, কিছু বলো? 

তুমিইতো এতখন বললে । এবারি কিছু বলো? 

না, মানে- এক্ষেত্রে আমাদের আর ৰ্ি বলার আছে। 

তবু বিয়েও ব্যাপারে কথা বলতে যখন এনেছেন তখন তো কিছু 
বলতেই হবে ! 

মানে, কৃষ্ণাজীর জমি-জায়গা তো! আর মেয়ের সঙ্গে যাবে না! 
তাই বলছিলাম ওসব বাজে কথা থাক-। আসল কথা- মানে 
আপনাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো ? 

পছন্দ মানি, বেশ পছন্দ হয়েছেন । 
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শিবু ॥ না! দেখেই? 
গন ॥ কেন? মায়েন্দার যে বললো, রং ছুধি-আলতায়। 


মলহারী ॥ মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে? 

নাক ॥ কুষ্জাজীর পাব্র পছন্দ হয়েছে? 
কৃষ্ণাতী ॥ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি একথা । 
নাক ॥ বেশ, তাহলেই হলো 

কৃষ্াজী ॥ কিন্তু, আমার বড় ছেলে, মানে - 


মলহারী ॥ হাম্বীর আপনার বড়ছেলে। সে বিয়েতে কি বলবে আমর 
জানি। হাম্বীরের নাড়ি নক্ষত্র আমরা জানি। 


॥ ঠিক কথা । মানে মেয়ের বাপের মত যদ্দি হয়তো ছেলের মতের 
জন্যে অপেক্ষা করা আমাদের উচিৎ হবে না। 

কুষ্ণাজী ॥ হিন্দুরাওকে আমি আমার অত্যন্ত কাছাকাছি পেয়েছিলাম। 

সুতরাং তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দ্বিলে আমি খুশীই 


হবো। 
বহরু ॥ পাকা কথা হয়ে গেল। এখন পণ-টনির কথা হোক। 


কৃষ্ণাজী ॥ বিয়ের ষাবতীয় খরচ আমার | মানে উভয় পক্ষের। 


নারু 


নায় || তাহলে শুভকাজে বিলম্ব নয়। কালকের তারিখেই। 

কৃষ্ণাজী)| আমারও তাই'মত। [ সকলেই উঠে পড়ে ] 

নাক ॥ তাহলে আপনার বাড়ী মিষ্টিমুখ কালই করা যাবে কৃষ্ণাজী। 

কুষ্ণাজী ॥ আজও করতে পারেন । 

নাক ॥ না, আজ থাক। 

বহকু || কিন্তু, আশীর্বাদ তো হলোনি! 

মলহারী ॥ সোনাদানা তে কিছুই নেই। 

শিবু || বন্দুক আছে। 

মলহারী।। মেয়েকে ডাকুন । [কুষ্ণাজী নিজে গিয়ে মলাকে নিয়ে আসেন। ] 
[ বন্দুক দিয়ে ] এই বন্দুক থাকূলে। তোমার কাছে। 

গঙ্গু ॥॥ লড়াই করতি হতি পারে? [ মল! মাথা নাড়ায় সম্মতি সুচক 


ভাবে ]| গন্ুর কুডূলট পড়েই থাকে ] [ সকলেই খুসী মনে 
চলে যায় আস্তে আস্তে । কৃষ্ণাজী ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন 
আনন্দের দৃষ্টিতে । মঙ্গলার হাতে বন্দুক। রাধাবাঈ বেরিয়ে 
আসেন। লঙ্গে সঙ্গে হাম্বীর বেরিয়ে আসে হাতে কড়,ল। ] 


বাধা ॥ 
হাত্বীর ॥ 
'কুষ্াজী ॥ 
হাম্ীর, ॥ 


কৃষ্ণাজী ॥ 
হান্বীর ॥ 


কৃষ্ণাজী ॥ 
হান্বীর || 
কৃষ্ণাজী ॥ 
বাধা || 


হাস্বীর ॥ 


মঙ্গল || 
হাত্বীর ॥ 


কুষ্ণাজী ছু 
হাম্বীর | 
বাধ ॥| 


হাম্বীর || 


কৃষ্ণাজী | 
হাম্বার || 


৩%* 


ওরা এখনোনযার মি হান্বীর 1 কোথায় "যাচ্ছিস? 
জাহাপ্নামে। বাবা, তোমার লজ্জা করলো না? 
কি বলতে ঢাও ? 


. বন্দুকের '"ভয়ে তুমি তোমার সমস্ত ইজ্জত তুলে দিলে একটা: 


লম্পট ডাকাতের হাতে । 

যেটা উচিত মনে করেছি, সেটাই করেছি। 

উচিতবোধ তোমার আছে নাকি ? থাক্‌, আর না থাক্‌, আমার 
একটা সম্মান আছে এট তোমার ভাবা উচিত ছিল। 

মান সম্মান বোধ কি শুধু তোমারই আছে হাম্বীর ? আমার নেই? 
ওসবের বালাই থাকৃলে তুমি এ কাজ করতে না। 

[ গজে ওঠেন] হাম্বীর! [রাগে থরথর করে কাপছেন 
কৃষ্ণাজী। 

[ হাম্বীরকে ] শর সামনে তুই, ঈাড়াতে সাহস পেতিল না, আজ 
তার মুখের সামনে তুই এ কি সব কথা বলছিস্‌? 

যাকে তোমরা জামাই বলে আদর করবে সে একজন রাজন্রোহী, 
চোর, লম্পট, ডাকাত্ত। 

দাদ] ! 

বন্দুক উপহার দিয়ে গেছে । শুনে রাখো মা'এ বিয়ে আমি 
কিছুতেই হতে দেবে না। 

কাল এ বাড়ীতে মঙ্গলার বিয়ে হিন্দুরাওয়ের সঙ্গে হবে। পরশ্- 
দিন থেকে জামাই মেয়ে বাগান বাড়ীতে বসবাস করবে 
আপাততর জন্যে । 

মা, কাল তুমি দেখবে এখানে রক্তের নদী বইছে। 

হাম্বীর ! 

আমার সামনে ষে পড়বে তাকেই আমি হত্যা কবুরো। সাবা! 
বরযাত্রীদের ঘরে পুরে ঘরে আগুণ লাগিয়ে দেবো । 

তোমার তবুসাতো৷ নাগোজী ? 

তোমার ভরসা! ডাকাত হিন্দুবাও? কালকেই তাবু প্রমাণ 
হবে। কার ভরসায় কত্ত জোর । 

কে? [ ছুটতে ছুটতে গু ঢোকে ] 


অগ্নিদীক্ষা 
গল্ু || কুড়ল ফেলে গেছিলাম! [তুলে নেয় কুড়লট1 | ছাম্বীরের 
দিকে তাকিয়েই কৃঞ্ঠাজী কেবল । ] 
আপনার ছেলে হাম্বীর কোথায় ছিল এতক্ষণ ? 
কুষ্জাজী | বাড়ীতেই। 


গল্প || গজ রি নন টানা নীরা রান 


হবি ॥ 
মঙ্গলা ॥ 
হরি ॥ 


মঙ্গল ॥ 
হরি 
মঙ্গল ॥ 


কমেনি। সকলেই সকলের দিকে চাওয়া চাওয়ি করছেন ] 


- পদ 1 
[ পর্দ' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সানাই বেজে ওঠে । সানাইএর সুর 


চলতে থাকে, সঙ্গে হুলুধবনিও শঙ্খ বেজে ওঠে । এই ভাবে 


চলতে থাকে আগামী দৃশ্তের সুরু পর্যস্ত ] 


॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥ 


[ কুষ্ণাজীর বাগান বাড়ীর ঘর। ঘরের ভেতরট। যেমন দেখা 
যাবে তেমনি ঘরের বাইরেটাও দ্বেখা যাচ্ছে । একট দেয়ালের 
এপার আর ওপার । মাঝখানে একটা দরজা । মঞ্চের লম্বালন্ি 
ভাবে দেয়ালট] পড়বে । বাইরের দ্বিকে একটা ছোট বারান্দা। 
পর্দা উঠলেই দেখা যাবে ঘবে প্রয়োজনীয় জিনিষ রয়েছে । কিছু 
ফুলের মাল?! ঝুলছে দেয়ালে, শুকৃনো । মঙ্গলা, চওড়া করে 
সি'থের সিদুর পরাঁ। ভীষণ খুপী। উপহারের বন্দুকট1 নিয়ে 


পরীক্ষা করে দেখছে। বাইরের থেকে হরির প্রবেশ । ] 
নিশিরাজ এফ়েচেন নাকি ? 
[ বাইরের বারান্দায় আসে ] না হবি। 
হ্যা, জামাইয়ের কাছে ভালকরি শিখি নেবা! এ ঘোড়াকল 
থাকৃলি কত ভরসা । 
চালাতে আমিও পারি হরি ! 
তা' আমাগের জামাইরি নেগতেচ কেমন ? 
[ লজ্জা! ] কেমন আবার লাগবে ? 
[ কুষ্ণাজী ও রাধাবাঈ প্রবেশ করেন।] 


" ম এত দেরী করলে কেন? 


রাধা, ॥ 
রুফার্থী 3 


মনটা ততো! ভাল নেই মা। [এসে ঘরে বসেন ]. 
নিশ্চয় নাগোীর বাড়ীতেই আছে। [হরি বারান্দায় বসে থাকে) 


অগ্নিদীক্ষা 


বাঁধা | 
মঙগলা ॥ 


বাধা ॥ 
মঙ্গলা ॥ 
বাধা 
মঙ্গল ॥ 
কুষ্গাজী ॥ 
মঙ্গলা ॥ 


কুষ্ণাজী ॥ 
মূলা ॥ 


রাধা ॥ 
কষ্ণাজী ॥ 
রাম ॥ 
কুষ্ণাজী ॥ 


হবি ॥ 


কষ্খাজী ॥ 


মঙ্গলা ॥ 


কৃষ্ণাজী ॥ 


হরি ॥ 
কৃষ্ণাতী ॥ 


৩৯ 


এমন ন্ুখের দিনে ছেলেটা-_ 


মা, দাদা বা তোমরা একটা কথা জানো ন1/জামলে দাছা 
এই ভাবে রেগে থাকৃতে পারতো না। 

কিমা? 

কালই তোমাদের জামাই আমাকে বললেন। 

কি? 

জাকৃলার সেই প্যাটেল বাড়ীতেই আমার বিয়ে হয়েছে মা। 

কি বললি? 

যার সঙ্গে তোমরা! আমার বিয়ে ঠিক করেছিলে__ 

রাজারাম। 


বাড়ী থেকে পালিয়ে বিদ্রোহীর দলে যোগ দিয়েছেন। 

কি আশ্চর্য্য ! 

মঙ্গলার কি অমঙ্গল হতে পাবে রাধাবাঈ ? 

এবার দেখো ছেলে আমার সব মানিরে :নেবে। 

তাই যেন নেয় রাধাবাঈ। [হরি বসে বসে কথাগুলো শুনছিল 


হঠাৎ বলে উঠলো। ] 
সব'ঠিক হয়ি যাবেন। আবার নুয্যি উঠবেন, আবার বরৃষা 


পড়বেন। আবার আমাগের নিজেগের জমি আমাগের দখলে 
আসবেন । [| কুষ্ণাজী বেরিয়ে আসেন । ] 

ঠিক বলেছিস হরি । আবার সব নতুন করে শুরু হবে। বিদ্েশীর 
হাতে আমাদের মা" চিরদিন বন্দী থাকৃবেন না। আজ মনে 
হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে। [ঘরের থেকে একটা চিঠি নিয়ে 


মঙ্গলা বেরিয়ে আসে । ] 

বাবা, এই চিঠিট। জাকৃলায় প্যাটেল মশাই' এর কাছে এখুনি 
পৌঁছে দিতে হবে । 

হরি, ঘোড়াট। গিয়ে ছুটিয়ে যা। ভ্তার পাও প্যাটেলকে সঙ্গে 


নিয়ে তুই বরঞ্চ হেঁটে আসবি ! 


চিঠিটা নিয়ে ] ঠিক আছে। [হরি বেরিয়ে আসে। ] 
রাধাবাদ আজ এতে। ভাল লাগছে না, যে কী বলবো! 


হান্বীরট! ভালভাবে ফিরলে বাচা যেতো। 
[ ত্রত একজন গ্রামবাশীর প্রবেশ ] 


তীহ- 


গ্রামবাসী ॥" 


কৃষ্াজী ॥ 
গ্রামবাসী ॥ 
কৃষ্ণাজী ॥ 
গ্রামবাসী ॥ 
কষ্ণাজী ॥ 
গ্রামবাসী ॥ 


বাধ! 
গ্রামবাসী ॥ 


কুষ্ণাজী ॥ 
গ্রামবাসী ॥ 


ফুষ্ধাজী ॥ 
গ্রামবাসী । 
মঙ্গল] ॥ 

গ্রামবাসী ॥ 


অগ্নিদীক্ষা 


[কুষ্জাজীকে ] আপনাকে বাড়ীতে না গেরি 'ণধানে আলাম ! 
[ হাফাচ্ছে ] 

কি হয়েছে রে? 

হান্বীর দাদা এট্র1! কেলেঙ্কারী না করি ছাড়বে না! 

কেন কি হলো ? 

হান্বীর দাদা আজ খুব সকালি চিখল বাড়ীর দিকে' ছোট্লো । 
আজ সকালে ? এ'কদ্িন কোথায় ছিল তাহলে ? 

বিদ্রোহীর! দাদাবি চিখল বাড়ী যেতি দেবেন না তাই বন্দী 
কুরে বেখেলো। 

তোকে কে বললো ? 

হাম্ীর দাদ! নিজি-_-বললে, শ্রাম্লাবাম বাবারি বলিস আজ. 
বেতেই ঝেন বেধবা মেয়েরি দেখার জন্তি প্রেত্তত থাকেন। ্‌ 
তুই সকাল থেকে কি করছিলি ? 

আমি তেবেলাম মাথার গরমি বোধহয় বলছে। কিন্তু এখন 
নিজি চক্ষে যা! দেখে আলাম-_ 

কি দেখলি? হাশ্বীর কোথায়? 

নাগোজীর সাথে হাম্বীর দাদা একদল নোকজন আস্চে। 
কি! 

ই্যা গো দিদি। বন্দুক, নাঠি, কুড়,ল কিছুই বাদ নি। 
পুলিশও আছে। 


মঙ্গলা ॥ মা, শেষকালে দাদাই আমাদের সর্বনাশ করলো ! 


বাধা ॥ 
কষ্াজী ॥ 


[ কষ্চাজীকে ] কই, কিছু বলো, কিছু একট করো ? 
মা, আজ একটা কিছু বিপদ আসবেই। কেউ “ঠকাতে 
পাররে না। 


মঙ্গলা ॥ বাবা, তুমি তোমার বন্দুক নিয়ে বাড়ীতে দবজ। দিয়ে থাকো । 


রাধা ॥ 
মঙ্জলা ॥ 


রাধা ॥ 


আর তুই? 

আমার জন্তে. ভেবোনা মা। যার হাতে তুলে দিয়েছে 
তিনি ঠিক সময় মতোই আসবেন। তাছাড়া আমার কাছে 
বন্দুক তো৷ রইলই। 

তাই চলো । মঙ্গল ঠিকই বলেছে। 


অন্রিদীক্ষা 


কৃষাজী ॥ 


হিন্দুরাও ॥ 
মঙ্গল] ॥ 
হিন্দুরাও ॥ 


মঙ্গলা ॥ 
হিন্দুরাও ॥ 


মঙ্গলা ॥ 
হিন্দুরাও ॥ 
মঙ্গল! ॥ 
হন্দুরাও ॥ 


মঙ্গল ॥ 
হিন্দুরাও ॥ 


মরঙ্জল। ॥ 
হিন্দুরাও ॥ 


মঙ্গলা ॥ 
হিন্দুরাও ॥ 
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নিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে । হঠ1« মঙ্গলার মুখ 
উজ্জল হয়ে ওঠে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাঁকে_ হিন্দুরাও 
এসেছে । ] 

ঠিক এই সময় তোমার হাতে ওট] মানাচ্ছে না মঙ্গল] । 

তুমি কি জানো-__ 

আমি জানি মঙ্গজলা। সময় মতো আমিই তোমার হাতে বন্দুক 
তুলে দেবো। 

তুমি কিছুই শোননি ? 

সব শুনেছি । চলো ঘরে চলো । [মঙ্গলাকে ধরে নিয়ে ঘরে 


আসে ] জান মঙ্গলা আজ দুপুরে বিরাট একট লড়াই হয়েছিল | 
কোথাও লাগে'ন তো? 

না, তেমন কিছু পা, নদীতে নান করে নিয়েছি । 

তুমি স্ষিন্ত আমার কথা শুনছে না। 

একমাত্র এই বিদ্রোহের পথ ছেড়ে দেবার কথা ছাড়া আর যা 
বলবে তাই শুনতে রাজি আছি মঙ্গল] । 

এ পথ যে দিন ছেড়ে দিতে বলবে সেদিন বিনা দ্বিধায় আমার 
বুকে গুলি চালিয়ে দিও। কিন্তু আজকের বি”..দরন কথা শোন। 
কি বলো £ 

দাদা, নাগোজীর দল বল নিয়ে আমাদের গ্রামের দিকে আসছে। 
কে? নাগোজী। শয়তান, বিশ্বাদঘাতক, আজ তুমি আমারই 
হাতে শেষ হতে আসছে! । তুমি কোন তয় পেয়ো না মন্গল]। 
তুমি আমি যতক্ষণ আছি লড়তে কম্ুর করবো না। তার মধ্যে 
মলহাবী, গন্ু ওরা! এসে পড়বে । 

ওরা কোথায় ? 

ওর! সাবায়ডা থেকে ফিরে আজ ব্বাত্তেই আমার সঙ্গে দেখা 
করবে। বেশী দেরী হবেনা ওদের ! [একসঙ্গে শেয়াল কুকুর 
আর মানুষেয় আওয়াজ ভেসে এলো । ফাকা ছুটে] বন্দুকের 
গুলির আওয়াজও এলো । ] 

আমি তৈরী । [ মঙ্গল! দরজা বন্ধ করে। ] 
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হিন্দুরাও 1 গুলি আমাদের বেশী নেই মঙগলা। 

মঙ্গলা ॥ ট1 বিনা কারণে ব্যয় করবে। ন। ! 

হিন্দুরাও ॥ আজ আমাদের কিসের রাস্ত মঙ্গল! ? 

মঙ্গলা ॥ ছু'জনে হু'জনকে বুঝে নেবার রাত । [সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্দু- 
কের গুলির আওয়াজ ভেসে এলো! কয়েকট1। সঙ্গে সঙ্গে শিয়াল 
কুকুরের ভাক। একেবারে নিকটে চন্দুর গলা! শোনা গেল |] 

নেঃ চন্দু ॥ কোথায় শালা, হিন্দুরাওয়ের বাচ্চা ! [দলবল ঢুকে পড়ে। 
হান্বীর সামনে শিকরীর পোষাকে । হাতে বন্দুক । ] 

হাম্বীর ॥ এইসেইঘর। [ঘরের ভেতরট1 এখন অন্ধকার করা থাকবে ।] 

নাগোজী ॥ কে আছে ঘরে? 

হাম্বীর ॥ হিন্দুরাও আর মঙ্গল । 

নাগোজী ॥ শোন হিন্দুপাও ! শুভরাত্রি শেষ করে বেরিয়ে এসো বন্দুক 
ফেলে । আমবা অনেকে আছি, বন্দুক আছে অনেক। 

চচ্দ্রু  ॥ শেষ দেখা দেখে লিয়ে চলে এসো চাদ ! 

মহা ॥ একটু আমর] দেখি। 

নাগোজী ॥ তোমার দ্লবলের কেউ এখানে নেই আমি জানি হিন্দুরাও। 
বেরিয়ে এসো? সাপের মুখ থেকে ব্যাঙ কেড়ে নিয়ে মনের 
আনন্দে--[ বন্দুকের গুলি সোজা! এসে নাগোজীর বুকে বিধলো । 
নাগোী লুটিয়ে পড়লো মাটিতে |] 

চন্দ ॥ আই-বাপস! [ আরেকট] গুলি এসে বিশ্ধলে! চন্দুর গায়ে। 
নুটিয়ে পড়লো! সে। ] 
[ ওদেরও কয়েকট। বন্দুক গঞ্জে উঠলে! । ] [নাগোজী হঠাৎ 
কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে- হান্বীর জল, । হাম্বীর এগোতে যায় 
পুলিশ অফিসার বাধা দেয়। ] 

হান্বীর ॥ কি মশাই, একটু জলও দিতে পারবে না? 

পুলিশ ॥ না। কেউ নাগোজীর কাছে একপাও বাড়াবেন না ? 

হাম্বীর ॥ একটু পরে শেষ হয়ে যাবে যে। 

পুলিশ ॥ তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আমরা এসেছি হিন্দু 
রাওকে ধরতে | কে মরলে! ন। মরলো৷ আমাদের দেখার 'কখ। 
না। 
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হাস্বীর ॥ যাহয় কিছু একটা করুন। এআর ভাল লাগছে 'া। 


পুলিশ ॥ 


হিন্দুরাও ॥ 


মঙগলা ॥ 
হিন্দুরাও ॥ 
মঙ্গলা ॥ 
হিন্দুরাও ॥ 


মঙ্গলা ॥ 
হিন্দি | 


মঙ্গল ॥ 
হিন্দ ॥ 
মঙ্গলা ॥ 
হিন্দু ॥ 


হান্বীর ॥ 
পুলিশ ॥ 


একজন ॥ 
পুলিশ ॥ 


(রিভলবার খুলে হাম্বীবের বুকে ধরে ) আপনার এই অস্থিরতা 
আমার ভাল ল[গছে না। এখানে যা কিছু হথেে আমার মতে। 
এক পাও নড়বেন না। [ পুলিশও কয়েক জনকে হুকুম দিল ] 
ভেঙে ফেল দেয়াল-দরজা। [সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো তারা।] 
[বাইরেট। এখন অন্ধকার করা থাকবে ] [ ঘরে হিন্দুরাও 
মঙ্গলাকে বলে] 

মঙ্গল ! শক্রর হাতে প্রাণ দেওয়া যায় কিন্তু জ্যান্ত ধর] দেওয়। 
আমার পক্ষে সম্ভব ন1। 

কি উপায় বলো? 

তোমার বন্দুকে কটা গুলি? 

[দেখে] একট। 
আমারও একটা ! 
নলট। ধর ! 


শোন মঙ্গলা, আমার বুকে তোমার বন্দুকের 


'একি বলছো তুমি ? 


ঠিক বলছি মঙ্গলা! এতে আর কিছু থাক আর নাই থাক্‌ 
বীরত্ব আছে। 
আমার বেঁচে থাকাট। কি তাল হবে, বা গৌরবের হবে 1 
কি বলতে চাও? 
আমাকেও তোমার সঙ্গে বীরত্বের গৌরব দাও। 
মঙ্গল] | [বুকে জড়িয়ে নেয়। ] 

[ ঘরের ভেতরট] অন্ধকার করা থাকবে ] 
[এক সঙ্গে পুলিশ ও দলবল গর্জে ওঠে । দরজা ভেঙে ফেলেছে । 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে] গুলির শব । ঘরের ভেতর আলো ফেল! হয়। 
দখা যার হিন্দুরাও'এর বুকে মঙ্গল! পড়ে আছে। প্রাণহীণ ছুটি 
দেহ। হাম্বীর ছুটে আসে সামনে । -__-অবাক দৃষ্টিতে মঙ্গলার 
দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ । তারপর বলে -] 
আমি এটা চাইনি মঙ্গলা। [দুরে গঞ্জে ওঠে অনেকগুলো 
বন্দুকের গুলির আওয়াজ । পুলিশ চমকে ওঠে ] 
হাম্বী্, এক মুহুর্ত দেরী করলে প্রাণ নিয়ে ফের! যাবে না! 
[ কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে ঢুকে] 
হাওয়ার বেগে ছুটে আসছে বিদ্রোহীর দল ! 
পালাও । [ছুটে বেরিয়ে যায়। পর্দা পড়ে আন্তে আন্তে। 
সামনে গুলির শব ভেসে আসছে । ] 


॥ বনিক ॥ 


আন্লাভাউ সাঠে বুচিত উপন্তাস অবলম্বনে 


